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চোর স্থলতাশ। ৫ 


তাহার পর প্রতিদিনই তিনি মহ! সমারোহে নগব্র ভ্রমণ করিতেন; 
কোন দিন ইংরাজ সৈন্তগণের কুচ-কাওমাজ দেখিতেন, কোন দিন 
থিয়েটার দেখিতেন, কোন দিন লার্ডেন-পার্টিতে যোগ দিতেন ; একদিন 
বকিংহাম-গ্রাসাদে রাজকীয় বলনাচ দেখিতেও গিয়াছিলেন। সুলতান 
বীরপুরুষ ও রণনিপুপ যোদ্ধা, সেই জন্ত কন্িম যুদ্ধ দেখিয়া তিনি 
যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পান 
নাই। 

ইংলগ্ডের মৃগ্ত্রিপমাজ মধ্যে মধ্যে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইতেন; সুলতান সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বথেষ্ট শিষ্টাচাবের 
সহিত নানা বিষয়ের আলাপ করিতেন। কোন কোন সংবাদপত্রের 
প্রতিনিধিও স্থুলতানের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। ত্াহার। . 
স্ব স্ব সংবাদপত্রে মত প্রকাশ করিক়্াছিলেন, সথলতান সাক্ষাৎ সৌজপ্ের * 
প্রতিমুণ্তি। : ্ 

একদিন সন্ধ)াকালে সুলতান পট মিউজিক হলে অপেরা! টি | 
গিয়া! এতই খুসী হইয়্াছিলেন যে, তিনি তাহার উজীরকে আদেশ করেন, 
অপেরার আভতনেত্রীদিশকে তাহাদ্দের সাজ-সরঞ্জাম সহ ক্রয় করিয়। 
অবিলম্বে তাহার রাজধানীতে প্রেরণ করা হউক। কিন্তু উজীর 
তাহাকে সবিনয়ে জাৰাইজেন, এ রাজ্যে বাদীক্রয়ের বিধান নাই, 
তৈজসপত্রের ন্যায় ইচ্ছামত মানুষ ক্রয় করিয়া কোথাও প্রেরণ করা এই 
রাজ্যের নিযিমানুসারে নিষিদ্ধ।” ইহাতে স্থলতান অত্ঃস্ক কুদ্ধ হুক. 
উজ্ীরকে বলেন, “যে রাছ্গ্যে আমার হুকুম আইন বলিয়া গ্রাহ্‌ হয় না. 
সে রাজ্যে আমার অধিক দিন বাস করা পোষাইবে না1” ডি 

কয়েক দিনের মধ্যেই আবেরিয়ার স্বলতানের লাম ইংলগ্ডের জন-.. 
সাধারণেক্মথে সুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল; ঘাটে মাঠে, গে খিরে- রি টা 


৬ চোর সুলতান । 


টারে, বল-রুমে, হোটেলে, মুদ্দীর দোরানে; সর্ধসাধারণে তাহার কথ 
লইয়া আলোচন। করিতে লাগিল; হুজুগে খবরের কাগজগুলিতে উহার 
সন্বদ্ধে লম্ব। লম্বা! প্রবন্ধ গ্রকাশ হইতে লাগিল। ৃ 
স্থলতান লগ্ডনে পদার্পণ করিবার এক সপ্তাহ পরে বাম্বণেোর 
ডিউক-মহিষী কতকগুলি ভদ্রলোককে একটি গর্ডে পাটিতে নিমন্ত্রণ 
করেন; আবেরিয়ার স্থঙ্গতানের প্রতি সম্মান-গ্রদর্শনই এই গ্রীতি সন্মি- 
লনের উদ্দেশ্ত ৷ এই উপলক্ষে জিউকের প্রাসাদ-তুল্য উদ্যান-ভবন ও 
উদ্ভানটি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত ও আলোকমালায় স্থশোভিত হইয়া- 
ছিল। ডিউকের কন্যা জেভী অলিভিয়। যেমন সুন্দরী, তেমনই গুণবতী । 
তিনি অতি দল্যবান্‌ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে পরীর মত সঙ্জ| কিয়] ডয়িং-রুমের 
শোভাবর্দন করিতেছিলেন। €স সময় ইংলগ্ডে আভিজাশ-দমাজে 
হুরস্থন্দরীর স্তায় সুন্দরীর অভাব ছিল না; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, 
লেডী অলিভিয়ার ন্যায় কুন্দরী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। এই 
পরবাসে” সকলেই পরম বরূপৰতী, কিন্তু বপগৌরবে লেডী 
অলিভিয়া উ্ষাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন । যে অঙ্গে যত রূপ ধরে, 
তাহাই দিয়! বিধাতা তাহার নবনী-স্থকোমল নুকুমার দেহ গঠন করির়- 
ছিলেন। স্লহানের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য সেই দান্ধা মজ.- 
লিসে পুরুষ ও রমণী যত জন উপস্থিত ছিলেন সকলেই লিনিমেষ-নেত্রে 
সেই অপরূপ সুন্দরীর রূপ-শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; এমন কি, 
আবেরিয়ার স্থলতানও স্বান-কাল বিস্মৃত হইয়া লেডী অলিভিয়ার দিকে 
বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে যখন ডিউিক-মহিষী তাহার 
কন্ত। অলিভিয়াকে সুলতানের সহিত পরিচিত করিলেন, তখন স্থলতা- 
নের চমক ভাঙ্গিল। সুলতান ফরাসী ভাষায় ডিউক-মহিষীকে বলিলেন, 
“মাদাম, আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়! আমি যেরূপ পরিতৃপ্ত হইছি, 






চোর স্থলতান। শী 


আপনার কন্যার সহিত পরিচিত হইয়া! আমি তদপেক্ষ। অধিক পরিতৃপ্ত 
হইয়াছি ;:আপনা র সর্বশ্রেষ্ঠ রত্বটি সকলের শেষে আমাকে দেখাইলেন।” 
ডিউক-মহিষী বলিলেন, “সুলতান সাহেবের কথায় আমি যথেষ্ট 
সম্মানিত হইলাম; এখন বোধ হয়, বাগানে একটু বেড়াইলে ভাল হয় * 
স্থলতান ডিউক-মহিষীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, লেডী অলিভিয়ণকে 
স্ঙ্গে লইয়া ত্বাহার৷ একটি কুস্থম-কুঞ্জের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন 
এবং সেখানে বিভিন্ন মর্খবর-গ্রস্তর-নিশ্মিত আসনে বসিয়' তিন জনে গল্প 
করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে একজন ভূত্য ভিউক-মহিলার নিকটে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে জানাইল, বাজ-পরিবারস্থ কেহ কেহ নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করিতে আপিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণমান্র ভিউক-মহিষী 
তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন । 
সুলতানের সহিত গল্প কৰিবার জন্য লেডী অনিভিয়! সেখানে বগিয়া 
পা । অলিভিয়াকে একাকী গৌঁখিয়৷ স্ু-তানের গল্লের উৎ্লাহ 
্যস্ত বাড়িয়া গেল; ক্রমে নানা কথার পর স্থলতান তাহারএআবেরিয়া- 
রাঁজ্যের স্থায় রাজ্য এসিয়াখণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই, তিনি চারিগাচ কোটি 
প্রজার হর্তা-কর্ত। বিধাতা, তাহার মুখের কথাই সেখানকার আইন+ 
তাহার রাজধানীটি নন্দনকানন, তুল্য, তাহার রাজ্য যে মরুভূমি আছে; 
তাহাই বা কত ন্ুন্দর, আর তাহার মহিষী অর্থাৎ বেগম সাহেবাক' 
তুল্য সৌভাগ্যবতী স্লোক ভূমণগ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই, বেগম সাহেবা'র' 
অঙ্গে ষে সকল হীবা-মণি-মাণিক্য ঝলমল করে, তাহার বিনিয়য়ে এক 
একটি প্রকাণ্ড রাজ্য ক্রয় করা যায়, এই কথা বলিবার সময় সুলতান 
অলিভিয্ার মুখের উপর এক্টি বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; 
তাহার পর অলিভিয়ার রূপের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন - বলিলেন, 
সীথিবীতে তিনি বিস্তর হুনারী দেখিয়াছেন, কিন্ত এমন রূপ জীবনে. 


৮ চোর স্থনতান। 


কখনও দ্বেখেন নাই, আল্লার বিশেষ অন্থগ্রহ না থাকিলে কেহ একপ 
অলৌকিক রূপের অিকারিণী হইতে পারে না।” 

এই ভাবে নান। কথা চলিতে লাগিল। সহসা একটা বিষয়ে ্ুল তা- 
'নের সহিত অলিভিয়ার মত-ভেদ উপস্থিত হইল। অলিভিয়। যথেই 
শিষ্টাচারের সহিত, কিন্তু দৃঢ়ভাবে সুলতানের কথার প্রতিবাদ করিলেন। 
সুলতান অলিভিয়ার নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিত! দেখিয়া বিরক্ত হওয়া 
দুরের কথা, অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্ধু এ কথা আমরা 
অসঙ্কোচে বলিতে পারি, যদ্দি সুলতানের প্রাসাদবাসিনী কোন মহিলা, 
'এমন কি, তাহার প্রিয়তমা বেগম সাহেবাও এই ভাবে ত্বাহারর কথার 
গ্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে তাহার গর্দানে মাথা রাখা কঠিন 
হইত। 

স্থলতান মাথা নাড়িয়া অস্ফটম্বরে আপন মনে বলিলেন, “যেমন 
অদ্ভুত দেশ, দেশের মানুষগ্ডলাও পেইরূপ অদ্ভুত] এ দেশের কোন লোক 
হাতিয়ার লইয়। রাস্তায় বাহির হয় না, স্্ালোকেও অবণ্ডঠন দেয় না, 
আবার আমার মত সুলতানের মুখের উপর স্প্ট-ভাষায় কথার প্রতিবাদ 


করে; কিন্তু এই যুবতী আশ্চর্য ুন্দরী, জাম সেই জন্কই ইহার অপ- 
রাধ ক্ষমা করিলাম।” সু: ৮: নি 

অতঃপর ভিউক-মহিষীর সহিত স্একজন রাজকুমার পহসা সেখানে 
উপস্থিত হওয়ায় সুলতানের বাক্য-স্বোত রুদ্ধ হইল। 

গার্ডেন-পাটি'র আমোদ-প্রমোদ শেষ হইলে সুলতান উজারকে সঙ্জে 
লইয়! বাসায় চলিলেন। গাড়ীতে যাইতে যাইতে স্থুলতান লেডী অলি- 
ভিন্নার কথা তুলিলেন এবং তাহার রূপের প্রশংসা করিয়! বলিলেন, 
“শৃষ্টানী যে এত সুন্দরী হয়, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে তিনি বিশ্বাস 
করিতেন না1” উজীর তাহার পাঁশে পুভলিকার ন্যায় বসিয়া! তাহার 
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প্রতিধ্বনি করিতে লাগিলেন) অবস্ত এ বিষয়ে উজীরেরও মতভেদ ছিল 
না। অশ্ব শকটের বহু আন্দোলনে সুলতান সাহেবের নিদ্রাকর্ষণ হইল, 
তিনি দুই একবার হাই তুলিয়। নেত্রয় নিমীলিত করিলেন; কিন্ত 
তাহার হদয্পের মধ্যে অলিভিয়ার দপ বিছ্যুতালোকের ন্যায় প্রভ। 
বিস্তার করিতেছিল এবং তাহ। তাহার হৃদয় আলোকিত করিয়াই মে 
ক্ষাস্ত ছিল, এরূপ নহে, অগ্নশিথার হ্যায় তাহা তাহাকে দগ্ধও করিতে- 
ছিল। তিনি ষে স্ৃতীক্ষ কুম্থমশরে বিদ্ধ হইয়াছিলেন. তাহাঙ্চেই ভাহার 
বাহ্ুজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার হৃদয়ে যে পাঁপ-লালসার উদ্রেক 
হইয়াছিল,তাহ! তাহাকে কি ভীষণ ও দুঃসাঁহসের কার্যে প্রবৃত্ত করিয়া- 
ছিল, সে কথা স্মরণ করিলেও দেহ রোমাঞ্চিত হয়। 

স্থলতাঁন হয় ত মনে করিয়াছিলেন, লেডী অলিভিয্বা] তাহার সহিত 
আগ্গাপ করিয়! কৃতার্থ হইয়াছেন এবং এই সম্মানের কথ। চিরজীবন 
তাহার মনে থাকিবে; কিন্ত প্রত পক্ষে সথলতানের এক্সপ ধারণ! 
নিতান্ত অযুলক, কারণ, লেভী অলিভিয়া গৃহস্থ বা সাধারণ ধনাট্যের কন্তা 
নহেন। ষ পরিবারে তাহার জন্ম, সেই পারবার ইউরোপের মুকুটধারী 
রাজগণের সহিত অনসস্কো'চ আলাপ করিয়া থাকেন। স্থতরাং স্থলতানেনট 
্তায় একমন প্রাচ্য নরপতির' সতভিতু,পাঁরচিত হওয়া অলিভিয়া বিশেষ 
সম্মান বা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন নাই অলিভিয়! রাজপু্রকে 
তাহার মাতার সহিত আসিতে দেখির| আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন 
এবং রাজ্জপুত্রের বাহুতে বাহু কাঁধ্র! স্থানাস্তরে প্রস্থান করিলেন। 

সুলতান বাসায় ফিরিয়া পেই পাত্রে নিউ্রাীঘোঁবে বড় একট। অদ্ুত : 
স্বপ্ন দেখিলেন। স্থলতানের দৈবজ্ঞ তাহা; দজে ইংলতও গিয়াছিল র্‌. টা 
স্থলতান প্রভাতে উঠিগ্বাই তাহাকে আহ্বান করিলেন। দৈবজ 3: এ 
অনৃষ্টে কি আছে ভাবিয়। কাপিতে কাপিতে ও মৃত্তিক! স্পর্শ পূর্বক 
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কুর্ণিস করিতে করিতে স্থলতাঁনের সম্মুখে আপিয়। দগ্ডায়খাঁন হইল ৮. 
জিজ্ঞাস। করিল, “জী হাপনা, দিন্-ছুনিয়ায় মাঁজিক, এ বান্দার প্রতি কি 
আদেশ ?” 

সলতাঁন ক্ষণকাঁল ইতস্ততঃ করিয়] বললেন, "মুন্পীজি, আমি 
একটি স্বপ্প দেখিয়াছি, তোমাকে তাহার ব্যাখ্য! করিতে হষইবে। স্বপ্ন 
দেখিলাম, আমি আমার কাজধানী হইতে অনেক দূরে একটি মরুভূমির 
মধো আসিয়া পড়িক্াছি, আমার উট আর চলিতে পারিতেছে না: সঙ্গে 
বিন্দুমাত্র পানীয়'জল নাঁহ, এক টুকরা রুটাও নাই, ক্ষুধায় উদর জলিয়! 
যাইতেছে, পিপাঁসায় ক শুষ্ধ হইয়াছে; কিন্তু যত দূর দৃষ্টি যা, তাহার 
মধ্যে কোথাও আশ্রর নাই ১) চতুর্দিকে বালুঝারাশি সমুদ্রের মত ধুধু 
করিতেছে । তমে আমার উট এতই পণ্থিশ্রান্ত হইল যে, অবশেষে সে 
স্মলিত-পদে বালুকারাঁশির উপর পড়িয়া গেল; প্রচণ্ড রৌদ্রে আমার 
চক্ষু জলা করিতে লাগিল; ঘশ্মধারায় আমার সর্বাজ সিক্ত হইল? যন্ত্রণায় 
আমি ছটফট. করিতে লাগিলাম। এই বিষম সঙ্কট হইতে মুঞ্তিলাভের 
জন কখনও আন্লাকে, কখনও পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিশাম ; মনে 
মনে বলিলাম, €হ আল্ল।, আমার প্রাণবধ কর, এই যন্ত্রণা আর সহা 
করিতে পারি ন।।”-_কিন্তু আল্লা! আমার কথায় কর্ণপাত কগ্িলেন না। 
আমি মরিলাম ন। বটে, কিন্তু আমার উটট! সেই -উষ্ণ বালুকারাশির 
উপর শয়ন করিয়। অবিলম্বে পঞ্চত্ব লাভ করিল। আমি সেই মৃত উটের 
পিঠ হইতে নাযিয়া ভীষণ মরুভূমির উপর দিয়া পদত্র্গে চলিতে লাগি- 
লাম । ক্রমে সন্ধ)৷ সমাগত হইল, শুভ্র হীরকখণ্ডের নায় উজ্জ্বল জ্যোতি 
বিকীর্ণ করিয়া শত শত নক্ষত্র মরুভূমির আকাশ শোভিত করিল।' 
নিশানমাগমেও আমি চলিতে লাগিলাম, কত দূর চলিলাম,ক তক্ষণ চলি- 
লাম, তাহা স্মরণ নাই | সেই অন্ধকার রাত্রে দিগন্ত-বিস্তৃত ভীঙ্্থ মরু- 
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ভূমিতে সহসা একট] উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাই লাম, সেই আলোক- 
স্তস্ত ক্রমে আমার সম্মুখে আসিল, তাহার পর সেই আলোকস্তস্ত একটি 
স্ন্দরা যুবতীর মুর্তি ধারণ করিয়া আমাকে তাহার অন্ুপরণ করিতে 
বলিল। আমি নির্বাকৃভাবে তাহার অঙ্কসংণ করিলে সে. আমাকে 
একটি খঙ্জরকুগ্ে লইয়া গেল। সেখানে একট! সশীতল নিররণী দেখিতে 
পাইলাম, আমি সেই জল আক পান করিলাম, যেন তাহা ন্ব্গর 
অমৃত! সেই সুমিষ্ট স্থশীতল জল-পানের পর অ'মার নিদ্রাকর্ষণ হইল । 
খন জাগিঙ্গীম, তখন আমার পথ-প্রদর্শিক। সুন্দরীকে আর দেখিতে 
পাইলাম না। আবছুল্। মুন্লী, তুমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কর, আমি 
ইহার অর্থ বুঝিয়া! উঠিতে পাৰিতেছি না” 

আবছুল্প। তাহার মানবকে উত্তম চিনিত। তিনি যে অলিভিয়ার রূপে 
উনান্তপ্রায় হইয়া উঠি্বাছেন, তাহাও চতুর আবদুল্লার অজ্ঞাত ছিল ন1। 
সে করযোড়ে স্থুলতানকে বিল, “জখাহাপনা, আমাদের কে তাবে সকল 
রকম ন্বপ্লেরই ব্যাখ্যা আছে, তবে সকলের তত দূর আলোচনা নাই, 
সহবলতানের আদেশপাঁলনের জন্য এ সকল ব্যাখ্য। সর্বদাই দেখিতে হুয়। 
জশাহাপনা স্বপ্নে যে মরুভূমিটি দেখিয়াছেন, তাহা এই দ্বীপ। আমরা যে 
দেশের লোক, সে দেশের তুলনায় এ দেশ মরুভূমি ভিন্ন আর কি? এই 
মরুভূমির মধ্যে সুলতান যে আলোক দেখিয়াছেন, সে আলোকটি কিসের 
আলোক, তাহা বলিতে পারি - যদ্দি শাহান শ! মালিকে মুলুক এ বান্দার 
কম্ুর মাপ করেন।” 

স্থলতান সাগ্রহে বলিলেন, “তুমি নির্ভ/ম্ধ বল।” 

আবছুল্প! বলিল, “সে আলোক রমণী রূপের আকোক | 

সুলতান দ্শনপংক্কি বিকাশ করিয়া মাথা নাড়িয় বজিলেন, না, | 
হা, তুমি ঠিক বলিয়াছ; তার পর?” 
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আবদুল্ল। বলিল" হাপন। যে যুবতীকে এ দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সুন্দরী বলিয়! জানেন, সেই যুবতী আপনাকে তাহার প্রেমের নিঝরে 
লইয়া গিয়। স্বুশীতল প্রেম-বারি পান করাইল অর্থাৎ জাহাপনাকে মন- 
প্রাণ সমর্পণ করিল, তাহারই সাহায্যে আপনি স্থখের খঙ্ভ্র-কুণ্ডে উপ- 
স্থিত হইলেন, জাহাপ্নার স্বপ্নের ইহাই ব্যাখ্য!।” 

সুলতান মনের আনন্দ আর গোপন করিতে পারিলেন না) সহান্তে 
বলিলেন, শ্ধুন্সাজি, তোমার স্বপ্রের ব্যাখ্যা অতি সত্য, অতি সুন্দর; 
এখন আর তোমাকে কি বলিব, খোদার অনুগ্রহে যদি কোন দিন আমার 
এই স্বপ্ন সফল হয়, তাহা হইলে তোমাকে সোনার অট্রালিকায় বাস 
করাইব। এখন তৃমি যাও ।” | 

আবদুল্প! মুন্সী সুগগতান"কে কুর্ণিস করিতে করিতে ও পশ্চাতে হটিতে 
হটিতে অদৃশ্ঠ হইল। স্থলতানের নিকট পুরস্কারের আশ। পাইয়! তাভার 
মন আনন্দে উৎফুল্প হইয়। উঠিল, কিন্ত তাহার এ আনন্দ অধিক কাল 
স্থায়ী হইল না; সে বুঝিল, যাঁদও সে স্থলতানের দৈববাণীর ব্যাখ্যা 
করিয়া স্থলতানকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, কিন্ত দৈববাণী সফল হইবার সন্থা- 
বন৷ নিতান্ত অল্প । স্থবলতান উভন্ন হত্ত উর্ধে তুললিয়! আকাশের চন্দ্র কর- 
গত করিবার চেষ্ট] করিতেছেন। দৈববাণী সফল না হইলেই বিপদ; 
ল্থলতান ক্রুদ্ধ হইয়৷ অন্থুগ্রহের পরিবর্তে নিগ্রহের-ব্যবস্থা করিতে 
পায়েন । আবেরিয়া-রাজে উহার ৃষ্টাস্তের অভাব নাই। কিছু দিন 
পূর্বে আবেরিয়ায় একবার পঙ্গপালের আবির্বীব হইয়াছিল, অসংখ্য 
পঙ্গ শাল কয়েক ঘণ্টার জন্য আকাশ জাচ্ছন্ন করিয়াছিঙ্স; তাহ! দেখিয়া 
হুলতাঁন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া! অন্ধ একজন টৈবজ্ঞকে ইহার ফল জিজ্ঞাস 
করেন; সেই'দৈবজ্ঞ পাজি-পুথি দেখিয়া! বজয়াছিল, এই পঙ্গপালের 
আবির্ভাবের ফল অতিবুষ্টি ; সপ্তাহকালমধ্যে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইবে। 
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আমার অনুসরণ করিল থাকে,এই ভয়ে তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিবার 
জন্য আমি আমার গন্তব্য পথে.ন! গিয়া পৎপ্রাস্তবর্ভী একটি মস্জীদে 
প্রবেশ করিলাম এবং মস্তীদ্ঘারে জুতা! রাঁখিয়! মস্জীদের অভ্যন্তরে 
উপানকমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়] পড়িলাম ; মুসলমানেরা তখন শ্রেণীবদ্ধ- 
ভাবে জানু নত করিয়া আল্লার ভজন করিতেছিল,, আমিও তাহাদের 
পাঁশে সেই ভাবে বসিয়া উপাসনাঁয় যোগদান করিলাম, কিন্ত আমার 
সৃষ্টি পথের দিকে ; কেহ আমার অনুসরণে মস্জীদে প্রবেশ করিতেছে 
কি না, তাহাই দেখিতে লাঁগিলাষ ৷ কিন্তু আমার মস্জীদে প্রবেশের 
পর আর কাহাকেও সেখানে যাইতে দেখিলাম না; তথাপি আমার 
মনের সন্দেহ দূর হইল না, আমার মনে হইতে লাগিল, শী্ই কোন 
ভয়ানক বিপদে পড়িব । আমার মনে একসপ আশঙ্কার উদয় কেন হইতে 
ছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাঁম না, কিন্ত বহুদিন হইতে দেখিয়া আঁসি- 
তেছি, যখনই আমার মনে কোন. অমজলের আশঙ্কা উদিত হইয়াছে, 
তাহার অব্যবহিতপরেই আমাকে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইয়াছে, 
ছই এক সমক় প্রাণ যাইবাঁর উপজ্রম হইয়াছে। বাহ হউক, দুশ্চিন্তা 
আন কালক্ষেপণ না করিয়। আফি মস্জীদ্‌ হইতে বাহির হইলাম । মস- 
জীদের অদূরে একটি কাণা ফকির ভিক্ষা করিতেছিল, মে আমার 
নিকটে আদিয়া আল্লার নামোচ্চানরণ পূর্বক কিছু ভিক্ষা চাহিল, আমি 
তৎক্ষণাৎ তাভাকে একটি রৌপ্যসুদ্রা ভিক্ষা দিয়া একটি সন্কীর্ণ গলিতে 
প্রবেশ করিলাম,এই গলি দিয়! কিছু দূর গমন করিলেই আমার বাসায় 
উপস্থিত হওয়! যায়। কিছু দুর অগ্রসর হইয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়! 
চাহিলাম, দেখিলাম, কাণ! ফকির দূরে থাঁকিয়া আমার অন্গুলরণ করি- 
'তেছে! আমার হুশ্চিন্তা বর্ধিত হইল, কিন্তু দ্রুত গমন করিলে পাছে 
'ভাহার সন্দেহ বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় আমি যে ভাবে চলিতেভিলাম্‌, 
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সেই ভাবেই চলিতে লাগিলাম। চ্িতে চলিতে মোড় ঘুরিয়া আমি 
একটি সঙ্কীর্ণতর গলিতে প্রবেশ করিলাম এবং শএ্রফটা' প্রাচীরের অস্ত- 
রালে লুকাইলাম। পদশবে বুঝিতে পাঁরিলাম,কাঁণা ফকিরটা কিছু দূরে 
অগ্রসর হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে,আমাঁর আকন্মিক অদর্শনে 
সে বোধ হয় কিংকর্তব্যরিমূঢ় হইয়াছিল। যাহা! হউক, আমাকে না 
দেখিয়া সে যে কোন্‌ দিকে চলিয়া গেল, তাহ] বুঝিতে পাঁরিলাম ন!। 
কাণা ফকির প্রস্থান করিলে আমি গ্রপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া 
পুনর্বঁর বাঁসার দিকে চলিতে লাঁগিলাম এবংঅল্লক্ষণ পরেই বাঁসায় উপ- 
স্থিত হইলাম । তখন আমার মন নান] চিন্তায় সমাচ্ছন্ন,আমার পশ্চাতে 
যে গোয়েন্দা লাগির়াছে, এ বিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমার 
গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্ভ কে গোয়েন্দা নিয়োগ করিল? আমি 
এই নগরে আসিক়াঁছি,তাঁহ1 কি স্ুবাদারের কর্ণগোচর হইয়াছে? আমি 
কি কার্য নিযুক্ত আছি, তাহ! 'কি তিনি জানিতে পারিয়াছেন? কে 
তাহাকে এ সকল সংবাদ জানাইল, ইহার পরিণাঁমফলই বা কি? এক 
একবার মনে হইল, আমার সন্দেহ অমূলক ; কাঁণা! ফকিরকে তাহার 
আশাতিরিক্ত ভিক্ষা দিয়াছি, সুতরাং সে পুনর্বার আমার নিকট ভিক্ষা. 
পাঁইবার আশায় হয়ঃত আমার বাসার সন্ধান জানিতে আদিতেছিল; 
কিন্ত আমার এই অনুমান নান! কারণে সঙ্গত মনে হইল না । আমি 
যখন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিলাম,তখন সৈ মাটীর 'উপর ঝু*কিয়া 
পড়িয়া কি খুজিতেছিল,ঘেন তাহার কিছু হারাইয়াছে। আমার বিশ্বাস 
হইল, এই কাশ! ফকির কাণীও নহে, ফকিরও নহে, সে ছন্মবেশী 
গোয়েন্দা । আশঙ্কায় ও উদ্বেগে সেদিন অপরাহে আর আমি বাসা 
হইতে বাহির হইলাম না। অপরাহুকাঁলে সুশীল বারেন্দায় বসিয়া 
গৃহন্থামীর শিশু-সন্তানের সহিত-ল্প করিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার 
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পর আহারাদি শেষ করিয়! ছাদের উপর আমার শব্যাটি লইয়া গিয়া 
শয়ন করিলাম; নানা চিন্তার আমার হ্বদয় আন্দোলিত হইতে 
লাগিল। ূ | 

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল; সেরাত্রির শোভা আর কি 
বর্ণনা করিব? ইউরোপের উত্তরাংশের লোঁক দেবূপ মনোঁহর রাত্রির 
কল্পনাও করিতে পাঁরে না। নগরের প্রতি গৃহে দীপালোক প্রজ্লিত 
হইতেছিল, উপরে অনন্ত আকাশে সহত্র সহন্্ উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ্যায় 
নক্ষত্ররাজির শোভা বিকশিত হইতেছিল। সেই অপরিস্ফুট নৈশ- 
আলোকে গগনম্পর্শা মিনারগুলির অগ্রভাগ আরব্য উপন্তাঁসে বর্ণিত 
বিশালদেহ দানবের মস্তকের স্তায় বোধ হইতে লাগিল আমি অন্য- 
মনস্কভাবে আমার অতীত জীবনের কাহিনী, আমার পরিচিত স্বদেশী 
বন্ধুগণের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম ; মনে হইল, যে উত্তাল-তরঙ্গ- 
সন্ুল জীবন-সমুদ্রে ভাসিয়াছি, ইহার কূল কোথায়? কোন দিন কূলে 
উঠিতে পারি, না অকুলে ডুবিয়া! মরিব? আমার জীবন সাধারণ 
লোকের জীবনের মত নহে ; এরূপ বিপদ্যঙ্কুল ব্যর্থ জীবন সাধারণতঃ 
দেখা যায় না । এই জীবনে ভ্রমপ্রমাদ অনেক ঘটিক্সাছে, আমি সাধু- 
পুরুষ নই এবং বলিতে লজ্জা নাই, অন্যায় কাজও অনেক করিয়াছি ॥ 
সুখের সন্ধানে সংসার-মরুভূষিতে আকুলভাবে ঘৃরিয়। বেড়াইতেছি। 
কিন্তু কোথায় সুখ, কোথায় শাস্তি? ক্রমে আমার বাল্যজীবনের কথ 
মনে পড়িল; বাল্যকালেই আমার পিতা-মাতার মৃত্যু হইয়াছে,আমার 
ভাই-ভগিনী কেহই নাই, সংসারে আপনার বলিতে কেবল এক বৃদ্ধা 
মাসী ছিলেন, তিনি চির-কুমারী, জীবনে একবারমাত্র তাহার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে; কিন্তু সেই একবারের সাক্ষাতেই তাহার 
প্রতি জামার ভক্তিম্শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তাহার কিছু বিষয়-সম্পত্তিও 
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ছিল, কেহ. কেহ আমাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার জন্য তীহাঁকে 
অন্থরোধও করিয়াছিল, কিন্ত তিনি সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন 
নাই; কি কারণে বলিতে পারি না, আমার পিতার প্রতি তাহার 
অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। | 

বয়স একটু অধিক হইতে আমি জাহাজে চাকরী লইয়া! সমূদ্র- 
যাক্রা করিলাম, জাহাজের চাকরী কিন্ধপ... কষ্টকর, প্রতিনিয়ত 
রৌদ্র-বৃষ্টি সহ করিয়া! অক্লাস্তভাবে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, 
ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্ে তাহা ধারণ! করিতে পারিবে না) প্রথম 
জীবনের সেই কষ্ট আমার অত্যন্ত ছুঃনহ বোধ হইয়াছিল । আমি 
সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে আফ্রিকার কেপটাউনে উপস্থিত হইলাম 
এবং সেখানে একটি ওলন্দাজ ভদ্রলোকের একটি যুবতী কন্ঠাকে 
আমি ভালবাসিয়! ফেলিলাম,কিস্ত সে আমার প্রেম প্রত্যাধ্যান করিয়া 
একটি অল্পবয়স্ক বুয়র পাঁদ্রীকে-বিবাহ করিয়া বসিল। এই হূর্ঘটনায় 
মনে হইয়াছিল,.আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়। যাইবে; কিন্ত নিরাশ প্রেমে 
নষ-ঘুবকের হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায় হইয়াও অল্পদিনের মধ্যেই প্রেমের ব্যাধি 
আরোগ্য হয়; আমারও তাহাই হইল । বৎসর ছুই পরে নিউ অলি 
য্ান্স নগরে একটি সন্ত্রাম্তবংশীয়া নব-যুবতীকে ভাঁলবাসিয়া ফেলিলাম ; 
কিন্তু সেই যুবতীর পিতা আমাদের প্রণয়ে বাধা দান করিলেন, 
যুবতীর ভ্রাতা আমাকে ছুরী- মারিতে আসিল তখন অগত্যা দেই 
ষুবতীকে আমার সহিত দেশ্াস্তরে পলার়নের জন্য পরামর্শ দিলাম, 
কিন্ত সে আমার প্রেম উপেক্ষিত করিয়া! আমাকে রুস্া প্রদর্শন ৪ 
একটি বাছ্যকর যুবকের সহিত কুলত্যাগ-করিল ! 

এই সকল কথ! চিন্তা করিতেছি, এমন সমন্ব একটি প্রতিবেশীর 
গৃহে সেতাঁর বাজিদ্া উঠিল, আমি চক্ষু যুদিত করি! নিবিষ্ট-চিত্তে 
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সেতার শুনিতে লাগিলাম। আঁমার মনে পড়িল, কিছু দিন পূর্বে ইটা- 
লীর নন্ননকাননতুল্য ভিনিস- নগরের? খালে বেড়াইতে বেড়াইতে 
একদিন এইরূপ সেতার গুনিয়াছিলাষ, গণ্ডোলায় বসিয়া একটি সুন্দরী 
'ষুবতী সেতার বাঞ্ধাইতে বাঞ্জাইতে খাল পার .হইতেছিলেন ? রাত্রি 
কালে মালোকমালার় স্বলজ্জিত €সই সুন্দর গণ্ডোলার আমি যুবতীর 
মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম, দেখিয়। বোধ হইয়াছিল, . আমার 
সেই মানস-যোহিনী যেন পৃথিবীর অধিবাসিনী নহেন, ঘেন কোঁন 
দিব্যলোৌকবাপিনী সুরাঙ্গনা! মানবীমৃত্তি ধারণ করিয়া বাছ্যযন্ত্-হন্তে 
সেই গণ্ডোলায় আবিভূ্ত হইয়াছেন এবং চন্দ্রালৌকিত পুষ্পগন্ধ- 
সমাকুল স্তব্ধ রাত্রে গীত-লহরীতে চরাচর মুগ্ধ করিয়া তাহার অভীষ্ট 
পথে যাত্রা করিয়াছেন! যুবতীর বরসএকুশ বাইশের অধিক নহে; 
তাহার সেই অনিন্দ্য-নুন্দর মৃত্তি দীর্ঘকাল মোহের স্তায় আমাকে আচ্ছন্ন 
করিয়া! রাখিকাছিল £ এমন কি, এতদিন পরে..এখনও সেই মুখ দেখিলে 
আমি চিনিতে পারি। সেই একবারের অধিক আর তাহাকে দেখি 
নাই ; সেই ধুবতীর পরিচয় জানিবার জন্য আমি চেষ্টার ক্রট করি 
নাই, কিন্তু আমার চেষ্টা নিক্ষপ হইয়াছিল, আমি তাহা নাম পর্যন্তও 
জানিতে পারি নাই এবং দ্বিতীয়বার আর তাহাকে দেখিতে পাই 
নাই। ক্রমে নানা কার্ষ্যে ব্যাঁপৃত হইয়া সেই যুবতীর কথা বিস্বৃত 
(হইয়াছিলাম। সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরক্গে নিপতিত হইয়া যাহাকে 
প্রতিনিয়ত জীবন-রক্ষার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা ০০৪ হয়, প্রেমের স্বপ্ন 
তাহাকে কত দিন মুক্ধ রাখিতে পারে ?. 
ক্রমে রাঁত্রি অধিক হইল, কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না, অনেকক্ষণ 

আকাশের দিকে চাহিয়া! চাহিয়া আমি শব্যা ত্যাগ করিলাম, আমার 
মনে নৈশ-ভ্রমণের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল? প্রীর্ম-প্রধান দেশে কোন 


২৬ চোর স্থলতান।. 


 বৃহৎরাজ্যের রাজধানীতে নৈশ-ত্রমণ বড় আমোদজনক, তাহাতে 
বু অভিজ্ঞত! সঞ্চিত হয়|. নগরের পথগুলি সক্কীর্ণ ও বিসর্পিত, 
পথপ্রান্তস্থ গ্যাসের আলোকগুলি নিশ্রভ এবং নানা জাতীয় নর- ূ 
নারীর মুখ অপূর্ব রহস্তে আবৃত ঃ মনে হয় যেন প্রত্যেক গৃহই কি. 
বিপুল রহস্ত-ভার বহন করিতেছে! যদিও এই রাজ্যের রাজধানীতে . 
নৈশ-ত্রমণ আমার ন্যায় বৈদেশিকের পক্ষে নিরাপদ্‌ নহে, তথাপি এই 
প্রলোভন আমার অসংবরণীয় হইল; বিপদের আশঙ্কা সত্বেও আমি 
ছস্সবেশে রাজপথে বাহির হইলাম । 

রাজপথে বাহির হইয়া আমি বাজারের দিকে ন1 গিয়া ইছুদী- 
পল্লীর অভিমুখে চলিলাম। কৃষ্ণপক্ষের খগ্ু-চন্ত্র তখন পূর্ববাকাশ্টে 
ঈষৎ উর্ধে উদ্দিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষীণ আলোকে পথগ্রাস্তবর্তী 
অট্রালিকাঁসমূহ ও বৃক্ষশ্রেণী চিত্রপটে অঙ্কিত আলেখ্যবৎ প্রতীয়মান 
হইতেছিল। তখন রাত্রি গভীর হওয়ায় রাজপথে অধিক লোক ছিল 
ন1;.ছুই চারিজন নাগরিক কার্য্যশেষে ব্যস্তভাবে গৃহাডিযুখে ধাবিত 
হইতেছিল। ঘুরিতে ঘূরিতে আমি নগর-তোরণের সন্নিকটে উপ- 
স্থিত হইলাম, তখন অগত্যা আমাকে ফিরিতে হইল। তখন রাত্রি 
প্রায় এগারটা, অধিকাংশ নগরবাসী আহারাদি সমাপ্ত করিয়া নিদ্রার 
সুকোমল অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছিল; রাজপথ নিম্তন্ধ; সেই প্রস্তর- 
বদ্ধ রাজপথে আমার জুতার শব হইতে লার্সিল, সেই শব্যে আমার 
মনে হইল, হয় ত এখনই কেহ সন্দেহক্রমে আমার অনুসরণ ক্সিবে; 
আমি যে পথে গিয়াছিলাম, সে পথ ছাড়িয্না বামদিকের একটি পথ 
ধরিয়] বাসাক্প চলিতে লাগিলাম, কিছু দুরে আসিয়া আমার ধূম-গানের 
ইচ্ছা প্রবল হইল; আমার পকেটেই পাইপ'ও তামাক ছিল, তাহা 
বাহির করিয়া! তাম!ক ধরাইস্রা ছুই একট] টান দিয়াছি। এমন সময়ও 


চোর স্থুজতান। হ্খ 


আমার বাম-পার্থখের গলিতে ঠক্‌ ঠক করিয়া শব্দ হইল) যেন কেহ 
মাঁটীতে লাঠি ঠৃকিতে ঠুৃকিতে আমিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ বুবিলাম, 
ইহা সেই কাণা ফকিরের লাঠির শব্দ, সে এখানেও আমার অনুসরণ 
করিয়াছে! আমার মনে: একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। 

অগত্যা আমি সেই কাঁণ! ফকিরের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার ভন্য 
পৃর্ধ্বের ফন্দী থাটাইলাম, অর্থাৎ একটি অন্ধকাঁর গলির মধ্যে লুকণ- 
ইলাম। সেই গলির ভিতর হইতে আলোকিত রাজপথের দিকে 
চাহিয়! দেখিলাম; কাঁণা ফকির লাঠি ঠক্‌ ঠকৃকরিতে করিতে ধীরে 
ধীরে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু এবার সে একাকী আঁসে নাঁই, তাহার 
সঙ্গে আরও ছুই জন লোক দেখিলাম, সেই লোক দুইটি রাঁজপথ- 
প্রান্তস্থ অট্টরালিকার ছায়ায় ছায়ায় আপিতেছিল বলিয়া! তাঁহাদের মুখ 
দেখিতে পাইলাম ন1। 

আমি ষে গলির ভিতর লুকাইয়া ছিলাম, তাহাঁর অদূরে আসিকা 
কাঁণা ফকিরের এক জন সঙ্গী তাহাঁকে জিজ্ঞাল! করিল, “কোথায় রে 
তোর লোক? কুকুরটা কি বারে বারেই পলাইবে ?” 

এ কথার উত্তরে কাঁণা ফকির নিম্বস্বরে কি বলিল, শুনিতে পাই- 
লাম না, কিন্তু এতক্ষণ পরে আমার মনের ধাধা ঘুচিল; বুঝিলাম, 
ইহারা আমারই অনুসরণ করিয়াছে । এখন কিন্ুপে -ইহাদের দৃষ্টি 
অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, 
এ নগরে আর একদিনও বাস কর! আমার পক্ষে নিরাপদ নহে ; অত- 
এৰ তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়! আমার জিনিসপত্র গুছাইয়! লইয়া 
যত শীঘ্র পারি নিঃশবে এখান হইতে চম্পট দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত ।' 
আমি যে ছুঃসাহসে এ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই নগরে বাস কৰিতে- 
ছিলাম, এত দিন পরে রাজপুরুষের! তাহার সন্ধান পাইয়াছে, ইহ! 


-২৮ চোর সুলতান রি 


স্পষ্ট বুঝতে পারিলাম। যেরূপেই হউক্‌, গুণতকথা ব্যক্ত হইনকা গড়ি- 
কাছে, এখন পলায়ন না করিলে প্রাণরক্ষার উপায় নাই। আর 
কয়েক দিন এথানে কাটাইতে পার্সিলেই কার্্যোদ্বার করিয়! "দশে 
ফিরিতে পারিতাম, কিস্তু তাহা আর ঘটিল নাঃ তরী নি প্রায় সি 
আসিয়৷ ডুবিল ! 
এই সকল কথা চিস্ত! করি! আমার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল; 

'কিস্তু সুলতান বা! তাহার স্ুবাদারের কবলে নিপতিত হইয়া নিষ্ঠুররূপে 
হত হওয়া অপেক্ষা আমার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়1 সহম্্রগুণে প্রার্থনীয়। 
সুলতানের ক্রোধানলে নিপতিত হইলে কিব্ূপ কঠোর নিধাতন সহ্য 
'করিতে হয়, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। অল্পদিন পুর্ববে একটি লোক 
আমার অপেক্ষা লঘু অপরাধে স্লতানের আদেশে অতি. নৃশংসরূপে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । তখন আমি এই নগরেই ছিলাম, তাহার 
ছুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়1 আমি ভয়ে শিহরিয়] উঠিলাম ; আমার 
'দেহেযও অর্ধাংশ যে সৃত্তিকায় প্রোথিত হইবে না এবং অব- 
শিষ্টাংশ কুকুরের মুখে সমর্পিত হুইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? 
ইংলপ্ডের অনেক লোকের বিশ্বাস,আসিয়াঁখণ্ডের মধ্যে আবেরিয়া একটি 
সভ্য-রাজ্য, এ রাজ্যের স্থলতান বড় সন্বদয্ন নরপতি; কিন্তু যে সকল 
বিদেশী লোক হুর্তাগ্যক্রমে এই রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারাই 
জানে, এ কতদূর অতিরঞ্জিত। এই রাজধবঙ্গীতে গিরিপাদমূলে- যে 
পকসর।” অর্থাৎ রাজকীর কারাগৃহ আছে, সেই কারাগারের অভ্যন্তরে 
নিত্য নিত্য যে নিদারুণ অত্যাচারের শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, বাহি- 
'রের কয়জন লোক তাহার সন্ধান রাখে? কিন্তু সে সকল বোঁমবর্ষণ 
কাহিনী যদি যথাযথভাঙব কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে সকলেরই মন্ত- 
€কের কেশ পর্যন্ত কদম্ব-ফেশরৈর আঁকার ধারণ করে। আমি পূর্বেই 


চোর কুলতান। ২৯. 


বলিয়াছি, বদি রাজছ্ারে নিগৃহীত হাই, তাহা হইলে ত্রিটিস কন্সলের 
নিকট আবেদন করিয্া কোন ফললাভ কর! দুরের কথা, তাহাতে 
বিপরীত ফলোৎপত্তি হইবে, ব্রিটিস  কন্পল আঁমার অপরাধের গুরুত্ব: 
বুঝিয়া আমার রক্ষার অগ্রসর হইবেন না): 

. আঁমি সেই অন্ধকারপূর্ণ গলির মধ্যে রা প্রাচীন : জি 
দাঁড়াইয়া এই সকল অপ্রীতিকর কথার আলোচনা! করিতে লাগিলাম। 
অনেকক্ষণ পরে আমার সন্ধান না পাইয়া গোয়েন্দা তিন জন সেখান. 
হইতে প্রস্থান করিল ;- তখন আমি তাড়াতাড়ি রাজপখ পার হইয়।' 
অন্য দিকের আর একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার পর ক্রুত- 
বেগে আমার বাদায় চপিলাম। যাহাতে পুনর্বার গোয়েন্দার হাতে না'' 
পড়িতে হয়, ' আবার তাহারা আমার অনুসরণ না৷ করে, এ জন্ত' 
বিশেষ সাবধানে চলিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, আমার অঙ্গসরণকারি- 
গণকে আর দ্বেখিচ্তে পাইলাম ন1,বাঁপাক় গ্রাবেশ করিয়া, ঘ্বারের অস্ত- 
রালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত রাজপথের দিকে চাহিয়। রহিলাম,. 
কিন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলাষ না । সিডির দরজায় কয়েকবার 
ষ্ট্যাঘাত করিবার পর বাড়ীওয়ালা চোখ ভলিতে ভলিতে নামিয়া 
আসিয়া! দরজ। খুলিক্না দিল 'এবং এত রাত্রে আমি কোথায় কি জন্য 
গিয়াছিলাম, তাহার 'কৈফিয়ৎ 'চাহিল । আঁমি তাহাকে বুঝাইয়া 
দিলাম, আমি নৈশ অভিপারে গমন 'করিয়াছিলাম। তাহার পর আমার, 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া! সেখানে আমার টাকাঁকড়ি ও বস্তা যাহা! 
ছিল, তাহা গাঁটরি বীধিয়া লইলাম১ গোপনীয় কাগজপত্রগুলি অগ্রি- 
মুখে সমর্পণ করিলাম. ১ গোঁপনীপ্র কাগজপত্র বড় অধিক ছিল না. 
কারণ, আমাদের অধিকাংশ সংবাদ লোকমুখেই চলিত, চিঠিপজ্জ ধর! 
পড়িৰার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল বলিয়া! নিতান্ত আবস্ক স্থান ভিন্ন, 
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আমরা চিঠিপজ্ম চাঁলাইতাম না । সেই দিন মধ্যা্ছেই আমার বাড়ী- 
ওয়ালার প্রাপ্য পরিশোধ করিয়াছিলাম, জুতরাঁৎ তাহাকে আঁর কোন 
কথা. ন! বলিয়া, পাছে শব্দ হয়, এই ভয়ে ০০০০ হাতে লইয়া 
নিঃশব্দে তাহার গৃহ ত্যাগ করিলাম । | 
পথে আসিয়! ভাবিত্তে লাগিলাম, এখন কোন্‌ পথে যাই ? নুবা- 
'স্বার আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ক বে বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন, সে 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, সৃতরাং যদি আমি নগরের দেউড়ী দিয়া 
মগরত্যাগের চেষ্টা করি, তাহা! হইলে ঘ্াররক্ষকেরা নিশ্চয় আমাকে 
£গ্রপ্তার করিবে; কিন্তু উচ্চ-প্রাচীর-বো্টিত নগর হইতে বহির্গমনের 
সন্য উপায়ও দেখিলাম না। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, এই 
প্নাত্রে দেউড়ী দিয়! নগর ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিব না, প্রত্যুষে যখন 
ছাররক্ষকের। প্রাতঃকত্য-সম্পাদনে ব্যস্ত থাকিবে, সেই সময় তাহাদের 
চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করির্ব। আমি এই নগরে এত দিন 
বাস করিলাম, তথাপি গোয়েন্দারা আমার বাদস্থানের সন্ধান লইয়া 
কেন আমাকে গ্রেগ্তার করিল না? সম্ভবতঃ তাহার আমার 
বাসস্থানের সন্ধান পায় নাই। যাহা হউক, আমি অন্ধকারসুণ 
স্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া অতি সাবধানে চলিতে লাগিলাঁম ; ..চন্ 
তখন মধ্যাকাশ হুইতে ম্বছ আলোকধাঁর! বিকীর্দ করিতেছিল ; সমস্ত 
নগর নুষুপণ্ত, যেন কোথাও কেহ জাগিক্সা নাই; কেৰল ছুই 
একটি কুক্কর দুরে দূরে রি করিয়া বাদিনীর চীনা ভগ 
'করিতেছিল। 
তখনও প্রভাতের অনেক ক বিল সির রাজি পথে পথে রিয়া 
অনর্থক পরিশ্রান্ত হওয়া অপেক্ষা কোথাও: বিশ্রাম করা ভাল মনে 
করিঞ্ী আমি একটি গলির মধ্যে একটি গৃহস্থের বাবে £বসির়া নিশ্রা্ 
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করিতে লাগিলাম.; মনে করিলাম, সেই স্থানে ৪ অবশি রাক্রি- 
টুকু কাটাইয়া দিব। | 

' দীর্ঘপথ-পর্যটনে আমি অত্যন্ত পরিশরাস্ত হইয্লাছিলাম, রঃ স্থানে 
বসিয়া থাকিতে থাকিতে স্ুুধীতল নৈশ সমীরণে কথন্‌ যে আমার নিদ্রা- 
কর্ষণ হইল, তাহ! বুঝিতে পারিলাম না; দ্বার ঠেস দিয়! আমি ঘুমা- 
ইয়া পড়িলাম। নিদ্রাভর্গে দেখিলাম, স্্ধ্য উঠিয়াছে, রাজপথ জনপূর্ণ। 

এ ভাবে নিদ্ট্রিত হওয়ায় নিজের উপর আমার,বড় রাগ হইল, 
কিন্ত তখন রাঁগ করিয়া আর ফল কি? আমি উঠিয়া তাড়াতাড়ি 
চলিলাম । বুঝিলাম, যদি আর এক ঘণ্টার মধ্যে দেউড়ী অতিক্রম 
করিতে না পাবি, তাহ। হইলে আমার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত 
প্রবল ; একবার ধর! পড়িলে আমার অনৃষ্টে যে কি আছে, তাহা চিন্তা 
করিতেও হ্বৎকম্প হইল । 

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম, জনবিরল পথে অন্যের 
সৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা যেরূপ “অধিক, বহুজন-সমাকীর্ণ স্থানে 
সে সম্ভাবনা তত অধিক নহে ; এ লময় যদি আমি বাজারের ভিতর 
দিয়া যাই, তাহা হইলে হয় ত- সহজে অন্তের দৃষ্টি অভিক্রম করিতে 
পারিব; সুতরাং আমি জনবিব্বল পল্লী পরিত্যাগ পৃর্ধক “সকের” 
দিকে চলিলাম। তখন বাজারে প্রতি মুহুর্তেই জনসমাগম বর্ধিত 
হইতেছিল। বাজারের প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড দেউড়ী; মুক্তদ্বাত্ব-পথে 
'অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছিল। পদব্রজে দীর্ঘপথ পর্যটন 
করিবার সুবিধা হইবে না ভাবিয়া বাজারের যে অংশে অশ্ব বিক্রয় হয়, 
আমি সেই দিকে চলিলীম। মনে করিলাম, সমুস্র্তারবর্তী বন্দর পথ্য্ত 
খাইবার জন্ত একটি ঘোড়া কিনিরা! লইব। দশ বিশটা ঘোড়া দেখিতে 
দেখিতে একটি ঘোঁড়া পছন্দ হইল, কিছু চড়া দাম দিয়াও তাহা আমু: 
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: লইলামণ যেরূপ দাম লাগিল, ঘোড়াটি, সেরূপ নহেঃ অগত্যা তাহা- 
কেই পথের সম্বল করিয়া লইলাঘ। আরও ছুই, এক ঘণ্টা বিলম্ব' 
করিলে ইহা! অপেক্ষা উৎরষ্ট ঘোড়া! অপেক্ষাকৃত স্থুলভে. পাইতে 
পাঁরিতাম, কিন্ত তখন এক মিনিট আমান নিকট এক ঘন্টার মত 
ষূল্যবান্‌; আমার, শার* বিলম্ব করিবার উপায় ছিল নাঁ। পথে 
যাছাতে অনাহারে কষ্ট না পাই, এজপ্ত কিঞ্িত খাছ্য-দ্রব্যও সংগ্রহ 
করিয়া লইলাম এবং অস্বে আরোহণ পূর্র্বক দেউড়ীর দিকে চলি- 
লাম। নে সময় আমীর মনে কিরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার 
হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশকরা যায় না) আমার বক্ষ-স্থলে 
ক্রমাগত যেন হ্াতুড়ীর ঘা. পড়িতেছিল। দেউড়ীর নিক উপস্থিত 
হইয়া দেখিলাম, অস্ত্রধারী দ্বাররক্ষকের1 দেউড়ীর. নিকট ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছে। দেউড়ীর সম্মুথে আসিয়া আমি বাধাপ্রাপ্ত হইলাম ) 
একদল কয়লা-বিক্রেতা কতকগুলি গাধার পিঠে কয়লা বোঝাই 
দিয়া দেউড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, অস্বারোহণে তাহাদিগকে 
অতিক্রম করিবার সুবিধা : হইল না! গাপাগুলি যতক্ষণ পর্য্স্ত 
ভিতরে না আসিল» ততক্ষণ পর্য্যস্ত আমি কম্পিত-বক্ষে এক পাশে 
দ্লাড়াইয়া রহিলাম ) সৌভাগ্যবশতঃ- আমার ঘোঁড়ধটি' তেমন দর্শন- 
যোগ্য নহে, সেটা কদাকার ও খর্ববাকার, সুতরাং এই ছদ্মবেশী অশ্ব. 
রোহীর প্রতি: প্রহরিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল না। পথ পরিফার' 
দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি দেউড়ী 'অতিক্রম করিলাম | ৃ 

দেউড়ী পার হইয়া আমি নিশ্বাস “ফেলা বাঁচিলাম, প্রতিজ্ঞ 
করিলাম, এ'নরফে আর কখনও পদার্পণ করিব ন1; আমার জীবনের! 
আশা প্রায় শেষ হইয়াছিল, কেবঙগ টির টানি 
হরূপে এ. যাব! বাঁচিলাম। 
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রাজধানী হ্হতে সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরের দুরত্ব প্রায় পঁচাশী 
মাইল। এই পথ শগঠ্যন্ত ভুর্গম, প্রার অধিকাংশ স্থলেই মরুভূমির 
উপর দিয়া যাইতে »য়, নিকটে নগর বা গ্রাম কিছুই নাই । মধ্যাহ- 
রৌদ্রে এই মরু-পণ অতিক্রম করা. যে কিরূপ. কষ্টকর, তাহা শ্লীত- 
প্রধান দেশের লো বুঝিতে পারিবে না &. আমি প্রাণের দায়ে 
একদিনেই এই দীব-পথ. অতিক্রম করিবার' জন্য উৎস্থক হইলাম 
স্থির করিলাম, সমন দ্দন চলিয়। সন্ধ্যার পর পঁচিশ ক্রোশ দূরবর্তী 
একটি চটাতে কিছ গাল বিশ্রাম করিয়া লইব ; কয়েক ঘণ্ট। বিশ্রামের 
পর শরীর সুস্থ 5“ রাত্রিষোগে অবশিষ্ট পথটুকু অতিক্রম করিব । 
আমি এইব্ধপ অতি প্রা করিলেও. আমার অশ্বটি এই দীর্ঘ-পথ. এই 
ভাবে অতিক্রম করতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট 
সন্দেহ ছিল। অ'ম অশ্ববরকে যথাসাধ্য বেগে চালাইতে লাগিলাম, 
এরূপ বেগে বোধ হয়, সে জীবনে কখনও চলে নাই. সুতরাং অল্প- 
ক্ষণের মধ্যেই তাঠ।ণ সর্বশরীর ঘন্দমাক্ত হইল, মুখে ফেনোদগম হইল; 
সুতরাং আমি ইচ্ছানুরূপ দ্রুত চলিতে পারিলাম না । কয়েক ঘণ্টা 
চলিয়া মধ্যাহ্ছের প্রথর রৌব্রে আমিও বড পরিশ্রাস্ত হইলাম ; উজ্জ্বল 
সৌরকররাশি পথপ্রানস্তবর্তী মরু-বালুকায় প্রতিফলিত হইয়া প্রতি 
মুহ্র্ডে আমার চক্ষু ধশধিয়] দিতে লাগিল, তথাপি আমি প্রাণের 
দায়ে চলিতে লাগিলাম ; সুলতানের কারাগারে বন্দী হইয়া নিদারুণ 
যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা এই পথের কষ্ট লক্ষগুণে অ্ধক 
বাঞ্চনীক্ ; স্থুতরাং কষ্টকৈ আমি কষ্টজ্ঞান করিলাম ন।। মধ্যাহ্ন- 
কালে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া! দেখিলাম, পথপ্রান্তে একটি খঙ্জছুর- 
কুঞ্জ রহিয়াছে আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া খর্জ,র-বৃক্ষের 
ছায়ায় বসিয়া! প্রায় ছুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম) বিশ্রায-শেষে 


১০ 


রি চোঁর স্থবলতান। 
এনর্ববীর চলিতে লাগিলাম.। আর কিছু পথ অতিক্রম করিলেই আমি 
নিরাপদ হইতে পারিব ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম) কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বে 
যে আড্ডা পাইব, তখনও. সে আশা করিতে পারিলাম না। 
যাহা হউক, ঘোড়াষ্টাকে বথাসাধ্য বেগে চাঁলাইয়] সন্ধ্যার কিছু 
পর চটীতে উপস্থিত হইলাম, আমি নিশ্বাস ফেলি বাচিলাম; কারণ, 
রাজধানী হইতে বহুদুরবর্তী এই. নির্জন চটাতে রাত্রিকালে আমার 
ধরা পড়িবার কিছুমাত্র আশঙ্ক। ছিল না। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর 
কোনরূপে একবার সমুদ্রতীরবর্তী' বন্দরে উপস্থিত হইলে আর কে 
আমাকে ধরিবে?..জীবনে এরূপ বিপদ, এই প্রথম নহে; কিন্তু 
আমি বুদ্ধিকৌশলে প্রাত্যকবারই সেই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার 
লাভ করিয়াছি; ভাবিলাম, এবারও বোধ হয়, বিপদের মেঘ কাটিয়া 
গেল। | 
এই চটাতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া বিশ্রামের জন্ত পরেই ২ কক্ষে 
আমার কম্বল পাতিলাম ; ঘোড়াটিকে একটা গাছে বাঁধিলাম.; চটীর 
একজন ভৃত্য কিঞ্চিৎ পুরস্কারের লোভে ঘোড়ার অঙ্গসেবায় প্রবৃত্ত 
হইল, তাঁহাঁকে কিছু দান! কিনিয়া দিয়া আমি আহারের আয়োজনে. 
ব্যস্ত হইলাম । আমার সঙ্গে অল্প পরিমাণে খাগ্-দ্রব্য ছিল, কিন্ত 
তাহ! ভাগে লাগাঁইলাম নাঁ,.কারণ, চটাওয়াল। আমার জন্য কুটী 
পাঁকাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাঁহাহি আহার_করিয়! আল্লার নাম 
: স্মরধ পূর্বক, আমার কম্বলনসনে : শয়ন করিলাম, এবার অক্লক্ষণের 
মধ্যেই গভীর . নিস্্ায় আচ্ছন্ন হইলাম ।. আমার. ইচ্ছা ছিল, কিছু 
কাল বিশ্রামের পর সেই রাত্রেই চা ত্যাগ, কৃরিব,) কিন্তু আল্লার 
(মর্জি অন্থরূপ, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল্র না । : . 
_স্মনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া-যায়) নিদ্রা গাঁ হইলে প্রায় ম্বপ্র 


চোর স্থলতান। ৩৫ 
দেখ। যান ন1; সে দিন পথশ্রমে আমার গাড় নিদ্রা হইয়াছিল, 
কিশু তাহা স্বপ্রশৃন্ত নহে; নিদ্রাবস্থায় আমি একট। ছুঃম্বপ্র দেখি 
লাম। ম্বপ্র দেখিলাম, আমি আবেরিয়া-রাজ্যের রাজধানীতে 
প্রত্যাগমন করিয়াছি, এবং রাজ-কারাগারে .বন্দী হুইক়্াছি; ন্ুুবা- 
'দ্বারের আদেশে আমার উপর 'ভয়াঁনক অত্যাচার চলিতেছে । এই 
রাজ্যের বর্তমান হুবাদার অত্যন্ত. নির্যযাতনপ্রিক়, তিনি নির্ধ্যাতনের 
'নানপ্রকাঁর কৌশল আবিষ্কার করেন । আমার বোধ হইল, আমার 
উভয় হস্ত সৃষ্ঠদেশে চর্ম দ্বার! দৃঢ়ূপে বন্ধন করিক্বা. আমার সম্মুখে 
করেকখানি অর্্-দগ্ধ রুটা দিয়াছে; আমি কুকুরের মত মুখ নাঁমাইয়া 
তাহা চর্বণ করিতে সম্মত নহি, এই অপরাধে উত্তপ্ত লৌহদণ্ড দ্বারা 
আমার মন্তকে' পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে; তাহার পর আমার 
'দ্িহব। . সমূলে. ছেদন করিয়া রজ্জু. দ্বারা তাহা আমার জলাটে 
বীধিয়| দিয়াছে এবং আমার সঙ্গী কয়েকজন করেদীর মধ্যে কাহা- 
রশ. দক্ষিণহত্ত, কাহারও বামপদ কর্তন. করিতেছে ; কাহারও দক্ষিণ- 
কর্ণ, কাহারও বা বাম-চক্ষু উৎপাটিত করিতেছে; এই সকল অপ- 
রাধীর অপরাধ এই যে, তাহারা কারাধ্যক্ষের আদেশ পালন করে 
নাই! আমার এই সকল কথা তোমার অসম্ভব মনে হইতে পার, 
কিন্তু আবেরিয়া-রাঁজ্য সম্বন্ধে তোমীর. কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞত1 থাকিলে 
আমার একবর্ণও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে না। ্বপ্রশেষে 
দেখিলাম, যমদৃতাকতি একট! হাবজী পালোয়ান আমার কঠদেশ 
লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বধ করিবার নবন্ঠ আমাকে মশানে টানিযা 
লইয়া চলিল! 

আমি আর্তনাদ করিয়! জাগিরা উঠা । দ্বেখিলাম, প্রভাত - 
রৌদ্রে চটীর আঁদিন। ভরিয়। গিয়াছে; উভয় হস্তে চক্ষু মুছিয়! সভঙ্বে 


১৬ চোর সশ্তলতান । 


সবিস্ময়ে চতুর্দিকে চাঁহিলাম ; দেখিলাম, ছয় সাত জন অস্ত্রধারী সৈন্য 
আমাকে বেষ্টন করিয়া নিঃশবে দণ্ডাক়মীন আছে । তাহারা সেখানে 
কতক্ষণ পূর্ববে আসিয়াছে, বুঝিতে পানিলীম না; তবে এ কথা নিশ্চর 
যে,আমার পলায়নের সন্ধীন পাইয়া তাহারা আমাকে গ্রেপ্তার করিতে 
আসিয়াছে । রর 

আমি সভয়ে উঠিয়া দীড়াইলাম; একজন সৈনিককে স্থজিত- 
স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমর] এখানে কি চাও ?” 

সৈনিক-পুরুষ কর্কশস্বরে উত্তর দিল, “ওরে কাফের, ওরে কুকুর, 
তোর বড় সাহস, তুই রাঁজ-প্রহরীদের চক্ষে ধূলি দিয়] এতদূর পলাইয়। 
আসিয়াছিস্‌: কিন্ত আর তোর রক্ষা নাই, আমরা তোকে গ্রেপ্তার 
করিতে আসিয়াছি ; তোঁকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া ম।টীতে প্ুঁতিয়া 
তোর গোস্ত কুকুর দিয়া খাঁওয়াইব। খুষ্টান কুকুর! আমাদের সঙ্গে 
চল্‌।” 

প্রহরীর কথ শুনিয়া বুঝিলাম, আমার সকল আশার অবসান 
হইয়াছে ; আমার পদতলে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, প্রভাতের উজ্জ্বল 
আলোকরাশি সহস! নির্বাপিত হইল, আমি চতুর্দিক অন্ধকার 
দেখিতে লাগিলাম ; কিন্ত তখন পলায়নের কোন উপায় ছিল না; 
অগত্যা আমি তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম । 


আহারের ওক 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





কারাগারে । 


শক্র-ৈন্ত-পরিবেষ্টিত হইয়া আমি রাজধানী অভিযুখে প্রত্যাগমন 
করিলাম । পথে ৫সন্তেরা আমার প্রতি বিশেশ কোন অত্যাচার 
করিল না) ইহ! হইতেই বুঝিলাম, আমার প্রতি উত্পীড়ন ন1 করিয়। 
ভদ্রভাঁবে ধরিয়া লইয়া! যাইবার জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশ ছিল; এ 
আদেশ ন। থাকিলে পথে যে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইত, 
এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেছ নাই। যাহা হউক, আমার প্রতি এইটুকু 
অনুগ্রহের জন্যই আমি তাহাদিগকে প্রীণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিলাম । 

পথে চলিতে চলিতে টৈন্যদলের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আমি এই চটটীতে আসিয়াছি, তাহা তোমরা কিরূপে জানিলে ?” 

দলপতি বলিল, “আমরা দূর হইতে তোমার অনুসরণ করিয়া 
ছিলান ; রাজধানীতে তুমি কি করিতেছিলে, তাহা কর্তৃপক্ষের অগৌ- 
চর ছিল না) তোমার উপর গোয়েন্বাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল । আমরা 
ইচ্ছা করিলে পথিমধ্যেই তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম, কিন্তু 
তুমি অত্যন্ত পরিশ্রীস্ত হইক়্াছিলে, বিশেষতঃ আমর! জানিতাম, রাত্রি- 
কালে তুমি এই চটাতে আশ্রয় লইবে, তাই তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত 
করি নাই; স্থির করিয়াছিলাম, বিশ্রামের পর তোমাকে গ্রেপ্তার 
করিব ; ক্ষুধার্ত কুন্ধুরের আহার শেষ হইলে তাহাকে লগুড়াঘাত 
করাই ধার্মিকের কার্য !” 

ম্আঁমি প্রহরিগণের সহিত নিঃশব্দে মরু-পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম্ব; 


৩৮ চোর সুলতান । 


প্রভাতের রৌদ্র আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে পারিল না, 
প্রভাতের সুশীতল সমীরণ-প্রবাহ আমার অঙ্গজাল! দূর করিতে 
পারিল না; আমি হতাশভাঁবে অশ্বারোহুণে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে 
চলিতে লাগিলাঁম, স্থলতানের কারাগারের ভীষণস্মতি আমার হৃদয়কে 
বাকুল ও উদ্বেলিত করিয়! তৃুলিল ) সেই ভীষণ কারাগার হইতে আমি 
যে কখনও বাহির হইতে পারিব, আমার জন্মভূমিতে পুনর্ববার প্রত্যা- 
গমন করিতে স্মর্থ হইব, তাহার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা দেখিলাম না 
আমার স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়! সর্ধবাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল া কে বলিবে 
সেই স্বপ্রদৃষ্ট দণ্ড সত পরিণত হইবে না? কিন্তু তখন আক্ষেপ 
নিক্ষল, অদৃষ্টে যাহা! আছে, তাহা খণ্ডন করা মানুষের সাধ্যাতীত ; 
ভাগ্যলক্মী আমার প্রতিকূল, আক্ষেপ করিয়া কি ফল লাঁভ করিব? 
আমার সে অধিকারও নাই, শ্বেচ্ছাক্রমেই হউক, আর বাধ্য হই- 
যাই হউক, আমি যে ছুঃসাহসের কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার 
ফলভোগে আমি বাধ্য; আগুন লইয়া যে খেল! করে, তাহার কোন 
অঙ্গে আচ লাগিবে না, এরূপ প্রত্যাশী করাই অন্বায়। এই সকল 
কথা চিন্তা করিয়! আমি মনকে অপেক্ষাকৃত সংঘত করিলাম, কোন- 
রূপ অধীরতাঁর চিহ্ন প্রকাশ করিলাম না। 

আমার অশেব অগ্র্রে একজন, পশ্চাতে একজন,উভয় পার্থে ছুই জন 
করিয়া প্রহরী অশ্বীরোহণে চলিতে লাঁগিল।-.আমার পরিধাঁনে তখনও 
ছন্মবেশ ছিল, সুতরাং আমি যে. বিদেশীয় বিধন্্ী একজন ইংরাঁজ, ইহা 
অন্ুুমাঁন করা! কাহারও সাধ্য ছিল না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, 
আমার ঘোড়াঁটি তেমন উৎকৃষ্ট নহে, তাহার”গতি কিছু মন্থর, কিন্ত 
প্রহরিগণ অতি উৎকুষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াঁছিল, এ জন্য 
আমি তাঁহাদের সহিত সমান বেগে চলিতে সমর্থ হই নাই; আমার 


চোর সুলতান? ৩৯ 


এই অনিচ্ছারুত ত্রুটির জন্ত প্রহরীরা পুনঃ পুনঃ তর্জন-গঞ্জন পূর্বক 
আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিল, ছুই একবার আমার অশ্বটিকেও 
দপ্ডাধাত করিল, সৌভাগ্যক্রমে সেই দণ্ড আমার পৃষ্ঠে নিপতিত হইল 
না। আমিকোন কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, পৃথিবীতে এরূপ 
লোক অনেক আছেন, ধীভাঁরা মৃত্যুকে ভয় না করেন, কিন্ত এ কথা 
কতদূর সত্য বলা বাঁয় না, নিশি-দিন শত অত্যাচারে তিল তিল করিয়! 
প্রাণ বাহির হইবে, তথাপি মৃত্যুর করাল বদন দোঁখয়া ভীত হই'ব না, 
এত সাহস যাহার থাকে থাক্‌, আমার কিন্ত সেসাহস নাই; 
স্বতরাং মনে করিলাম, সুলতানের কাঁরাগাঁরে প্রবেশ করিয়া আর 
একবার পলাঁয়নের চেক্টা করিব; হয় ত সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, 
কিন্তু নিরীহ মেষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে মরিব কেন? আমি ঘোর অদৃষ্ট- 
বাদী, এত বিপদের পরও মুক্তিলাভ চাই, অদৃষ্টে থাকে, তাহা হইলে 
স্বলতানের লক্ষ ফৌজ আঁমাঁকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারিবে না। 
পূর্ববদিন ম্ধ্যাহৃকালে যে পথণ্রাস্তবন্তী খঙ্ছর-কুঞ্জে বসিয়। 
বিশ্রাম করিয়াছিলাম, প্রহরি-পরিবেষ্টিত ভইয়া রাজধানীতে প্রত্যা- 
প্রমনকালে পুনর্বার সেই খর্জজ,র-কুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । গত 
কল্য আমার মনে কত আশা, কত আনন্দ, কত উদ্দীপন, আর 
তাহার চবিবশ ঘণ্টার পর আজ ঠিক সেই সময়ে আমার হৃদয় নিরানন্দ- 
ময়, জীবন আশাহীন, এ মধ্যাহ-মার্তও-ময়ুখ-সন্তপ্ত মরুভূমির হায় 
জালাময়' এত অল্পে মাচষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে, পর-সুহূর্তে 
কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? কিন্তু তথাপি আমরা ভবিষ্যতের জন্য 
আকাশে প্রাসাদ নিশ্মাণ করি! এইরূপ ক্রমাগত সত্য ও মিথ্যা, 
ভ্রম ও ক্রটি প্রভৃতি নান। অস্ক ও গর্ভাঙ্কের ভিতর দিয়! মনেবের জীবন- 
নাটক অস্তিম-ষবনিকার দিকে অগ্রসর হইতেছে; কখনও হাস্ত-রসের 


৪০ চোর সুলতান । 


প্রশ্বণ, কখনও উৎ্কট *টযাজেডি” ; আমার জীবন-নাটকের এখন 
এই শেষ অবস্থা, কেবল ষবনিকা পড়িতে বাকী 

কিছুকাল বিশ্রামের পর সেই প্রথর রৌদ্র মাথায় লইয়া আবার 
যাত্রা আরস্ত করা গেল; সন্ধ্যার অন্ধকার গাঁ হইলে আমরা নগরে 
প্রবেশ করিলাম ; টনশ দীপাঁলোঁকে আলোকিত ধাজধানী যেন মনের 
আনন্দে হাসিতেছিল ; সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নগরবাসীর 
নিশ্চিন্ত-চিত্তে গল্প ও আমোদ-প্রমোঁদে যেগনান করিরাছিল, তাহা- 
দের সেই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ভাব দেখিয়া! আমার মনে ঈর্ধার সঞ্চার 
হইল । পরিশ্রান্ত-দেভে, অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্-হৃদয়ে প্রহবগণের সহিত আমি 
চলিতে লাগিলাম। স্পানিয়ার্গগণকে সাভাধ্য করিয়া আমি যে গুরুতর 
অপরাধ করিয়াছিলাম, ইংরাজ কন্সল কিংবা সুলতান, কাহারও পক্ষে 
তাহা মার্জনীয় হইবে না জানিতাম; যে থেণ। থেলিতে বসিয়। 
ছিলাম, তাহ।ভে হারিয়া হাতের পাঁচ পর্য্যন্ত হারাইয়াছি, দগুভোগের 
লময় অদৃরবর্তী। 

রাজধানীর পথে চলিতে চলিতে একাধিক পরিচিত ব্যক্তিকে 
দেখিতে পাইলাষ, তাহারাও আমাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, 
কিন্ত আমার ন্যায় রাজদ্রোহীর সহিত আলাপ করিয়া অপরাঁধি- 
পর্য্যায়ে পরিগণিত হওয়! তাহার! বাঞ্চনীয় মনে করিল না; আমাকে 
চিনিয়াঁও চিনিল না। তাহাদের এই প্রকার ভীর্তাক় আমার হাসি 
পাইল, কিন্তু তাহাদের ব্যবহারের নিন্দা করিতে পারি না, সে সময় 
আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করে, এমন লোক সে রাজ্যে একজনও 
ছিল না, কারণ, তাহাতে তাহাদেরও জীবন বিপর্ল হইবার সম্ভাবন! 
ছিল; বিশেষতঃ প্রাচ্য-মহাদেশে রাস্বপ্রোহীর সহিত কীিরিন 
মহাপাপ বলিয়াই পরিগণিত হয়। 


চোর সুলতান । ৪১ 


আমর! মন্থরগমনে *সক” অতিক্রম করিলাম, ক্রমে ইংরাঁজ 
কন্সলের অট্রালিকাও পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম, আরব-পল্লী 
পার হইয়৷ প্রহ্রীরা আমাকে “কসবার” দিকে লইয়া চলিল। আমি 
মনে করিয়াছিলাম, সেই কারাগারেই আমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, 
কিন্ত কারাগারের পত্বিবর্তে প্রহরীরা আমাকে সুবাদারের প্রাসাদে 
লইয়া চলিল । এই প্রাসাদটি সুবিস্তীর্ন ভূমিখণ্ডের উপর স্ংস্থাপিত, 
প্রাঙ্গণের এক দিকে একটি ব্যারাকের মত একতাল! গৃহ, সেটি 
হাজত-ঘর । 

স্ুবাদারের প্রাসাদের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রহরীরা আমাকে 
অশ্ব হইতে অবতরণ.করিতে আদেশ করিল। আমি একবার সভয়ে 
কারা-প্রকোষ্ঠ গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু কোন গবাক্ষপথে 
আলোক-রেখ! দেখিতে পাইলাম না, অন্য দিকে সুবাদারের কক্ষগুলি 
উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ; উনুক্ত বাঁতায়ানপথে আলোক-রশ্বি 
পরিলক্ষিত হইতেছিল 1 

আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে প্রধান প্রহরী তাহার তরবারি 
আন্দোলিত করিয়! বলিল, “ওরে খৃষ্টান কুকুর, এ দিকে আয়; যদি 
সুবাদার সাহেব তোঁকে জীবিত গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার আদেশ না 
দিতেন, তাহা হইলে আমি এতদূর পর্যন্ত তোকে আনিতাম না, এই 
তলোয়ারের এক আঘাতে তোর মুণ্ড কাটিয়া চিল-শকুনিদের খাইতে 
-দ্বিতাম ; কিন্তু তুই যে অল্প যন্ত্রণা পাইয়াই ভবলীলা সাঙ্গ করিবি, ইহা! 
বোধ হয়, খোদার ইচ্ছা! নহে; তোর অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে, তবে 
যে তোর পরমাযু ফুরাইয়াছে, এ কথা দৈবজ্ঞ না হইলেও আমি হলফ 
করিরা বলিতে পারি।” | 

আঁমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, “যদি নরকে যাই তো সেখানে 


৯২ রর তার সুলতান | 


তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, আমি ছদিন আগে যাইব, তুমি ন! হয় 
ছু'দিন পরে যাইবে,ইহাঁতে বিশেষ কিছু বায় আসে না। এখন কোথায় 
যাইতে হবে, চল ।” 

প্রধান প্রহরী আমাকে লইয়। সুবাদারের বাসগৃহের একটি 
বিস্তীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে একটি স্ুুলাদর বিরাট বু 
(প্রোঢকে উপবিষ্ট দেখিলাম | এই লে।কটিকে আশি চিনিতাম, আবে- 
রিয়া-রাঙ্গো কে তাহাকে না চেনে ? এই ব্যক্তি স্ুবাৰার সাহেবের 
প্রধান মো-সাঁহেব, পরের অনিষ্টকারী, হিংভ্্র প্রকৃতি ; এমন নির্দিয় খল 
আবেরিয়া-রাজ্যে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল কিনা সন্দেহ; সঁকলে 
তাকে যেমন দ্বণা করিত, সেইরূপ ভরও করিত; কেবল স্ুবাদার 
সাহেব তাহাকে সর্বগুণে গুণান্বিত, অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বলিয়া 
মনে করিতেন, | 

এরূপ লে!কের নিকট দয়ার প্রত্যাশা কৰা বাতুলতামাত্র ; তাহার 
মুখখানিতে উগ্রত! ও পশুত্ব মাথান ছিল; যেসকল কাব্যে যথেষ্ট 
উৎকোচ লাভ হইতে পারে, স্থুবাঁদার তাহার এই আশ্রিত জীবটির 
হবে বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল কার্ষ্যের ভার দিতেন। এই উপায়ে 
ক্রমাগত উৎকোচ আহার করিয়! তাহার উদরের পরিধি অন্বাভাঁবিক- 
রূপে বদ্ধিত হইয়াছিল । 

আমাকে দেখিয়া মো-দাহেব বাহাদুর তাহার আসনে নড়িক্া 
চড়িয়া বদিল, .তাহার পর তাহার বাজের মত চঞ্চল চক্ষু ছুটি 
বিস্কারিত করিয়া একবার আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিল 
এবং কয়েক মিনিট চুপ করিয়া! থাকিয়া, রিকৃত স্বরে আমকে 
বলিল, “ওরে গাঁধ্বির বাচ্ছা, তুই বড় বাহাছ্ুরী করিয়৷ পলাইয়া- 
ছিলি, কিন্তু পলাইয়া' ষমের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না, 
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আবাঁর আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিস্ঃ এবার আর তোর 
রক্ষা নাই |” | 

আমি বলিলাম, ণ্খী সাহেব, আপনাদের নিকট যাহারা দয়ার 
প্রত্যাশা করে, আমি তাহাদিগকে. বেক্গব মনে করি, আল্প। আমাকে 
তত বেকুব করেন নাই; আপনাদের যেরূপ মঞ্জি হয় করিবেন, ভয় 
দেখাইবার কোন প্ররোজন নাই ।” 

খ। সাঁছেব গঞ্জন করিয়া বলিল, “বটে, বেটার বড় স্পর্ধ', তোর 
যে জিহবা আমার সম্মুখে এমন ম্পর্দার কথ! বপিতে পাবে, সেই 
জিহবা! খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইব | প্রহরি, এখন উহাকে 
গারোঁদে লইয়া যাও ।” | : 

খ! সাহেবের আদেশ শ্রবণ করিয়া দুই জন আরব প্রহরী ছুই দিক্‌... 
হইতে আনিয়া আমার ছুই হাত চাঁপিক্া ধরিল; তাঁহার পর আমাকে 
সুবাদারের প্রাঙ্গণস্থিত হাজতের দিকে লইয়া চলিল; কিন্তু আমরা 
হাঁজতের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবাঁর পূর্বেই খাঁ সাহেব প্রহরীকে 
ডাকিয়া পুনর্বার বলিল, “এখানকার হাজতে তেমন কড়1 পাহারাঁর 
বন্দোবস্ত নাই, এই কাঁফেরট। বড় সপ্নতান, রাত্রে কোন যোগে 
পলাইতে পারে; ওখাঁনে ন। বরাঁখিয়! উহাকে “কসবায়” লইয়া যাঁও |” 

খা সাহেবের আদেশানুসাঁরে সুবাদদারের গৃহপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ 
করিয়। আমরা “কসবা"র অভিমুখে অগ্রনর হইলাম, কেন বলিতে 
পারি না, আমার হৃদয় অজ্ঞাত ভয়ে কীপিম্কা উঠিল.। 

“কসবা” স্থানটি কেমন, তাহার একটু বিস্তৃত পরিচয় না দিলে 
সে সম্বন্ধে পাঠকগণের ধারণ! হওয়া! কঠিন। আবেরিঘ]-রাঁজধানীর 
এই কসবা অর্থাৎ স্বুলতাঁনের জেলখানাটি নরকতুল্য স্থান; নরক: 
অপেক্ষা ভন্নানক বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না ।এই জেলথানাষ্টি 
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সুবিস্তীর্ণ গৃহ,দীর্যে বোধ হয় পর্চাশ হাত,তাহার প্রাচীর প্রস্তর-নিশ্মিত, 
ভিতরে ভয়ানক অন্ধকার, তাহার একটিমাত্র দ্বার,__মতি স্তুল কাঁষ্ট- 
নিশ্ষিত দ্বার; পাছে কেহ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় দ্বারের 
উপর শ্রেণীবদ্ধ প্রকাণ্ড প্রকাগ ছত্রি-ওয়াল! প্রেক ; তীক্ষধার কুঠারের 
সাহায্যেও সে দ্বার ভগ্ন করা অসম্ভব ; এই কারা-কক্ষে বাতায়ন নাই 
ৰবলিলেও চলে,মধ্যে মধ্যে প্রাচীরের অতি উদ্ধে ছুই একটি গবাক্ষ মাত্র, 
তাহার ভিতর স্ুল লৌহ-দণ্ড সন্নিবিষ্ট । এই কারা-কক্ষে আলোক ও 
বায়ুর প্রবেশাধিকার নাই, তাহ! এত আবজ্জনাপূর্ণ ও ছুর্গন্ধময় যে, 
পেখানে পদাপণ মাত্র বমনৌদ্রেক হয়। আঁমি রাত্রিকাঁলে এই কাঁরা- 
গারে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সেই কক্ষে 
দুরে দূরে দুই একটা লগ্ঠন জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু সেই লগনগুলি 
আলোক-দানের জন্ত কি ধৃম উৎপাদনের জন্যঃ তাহা অনুমান 
"করিতে পারিলাম না। কিছু কাল পরে সেই কক্ষের ধৃম-মিশ্রিত 
আলোকে কারাগারস্থ বন্দীদিগকে দেখিতে পাইলাম | দেখিলাম কাঁয়া- 

'গারে ইহপ্দা ও আরব-বন্দী অধিক; কোন কোন বন্দীর উভয় হাত ও 
ক শৃঙ্খলিত ; কাহারও কাহারও পায়ে লোহার বেড়ী; কোন কোঁন 

বন্দীকে শৃঙ্থলভার বহন করিতে না হইলেও, অবস্থা সকলেরই 
প্রীয় সমান । | | 

এইরূপ ভয়ানক স্থলে আমার কারা-জীবনের্‌ প্রথম রাজি কাটিয়। 

গেল । কিরূপে কাটিল, তাহ পরে বলিতেছি। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


স্ববাদার-সকাশে । 


আমাকে কারাঁকক্ষে অবরুদ্ধ করিয়া প্রহরীর! প্রস্থান করিলে সময় 
কিব্রপে কাঁটিল,তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা বৌধ করি,এ স্থলে নিতীস্ত অপ্রা- 
সঙ্জিক হইবে না । এই ভীষণ কারাগারে প্রবেশ করিয়া অতি ছুঃখেও 
আমার হাসি আসিল, কেন যে হাসি আসিল, তাহা বুঝাঁইতে পারি 
ন1; মানুষের বৃদ্ধির প্রক্ৃতিস্থত1! যখন নষ্ট হয়, সে সময় তাহার স্ুখ- 

£খ একাকার, তখন সে অকারণে হাঁসে, অকারণে কাদে ;ঃ আমারও 
বোধ হয়, তখন সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল ; তাই কারাকক্ষে প্রবেশ করি- 
রাই আমি হে! হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু শীত্রই আমার 
মনের ভাব পরিবর্তিত হইল, আমি অত্যন্ত বিষগ্রভাবে একটি 
অন্ধকার কোণে গিরা চুপ কাঁয়া দীড়াইয়া রহিলাম ; সমস্ত রাত্রি 
আমার নিদ্রা হইল না, কখনও উঠিয়া, কখনও বসিয়া অতি কষ্টে 
রাত্রিটা কাঁটাইয়! দিলাম । কারা-প্রহরিগণের কথাবার্তা শুনিয়া 
বুঝিয়াছিলাম,আঁমি ষে ছদ্মবেশী খুষ্টান, তাঁহ। তাহার। জানিতে পারিয়া- 
ছিল, এই জন্ত তাহার! কথায় কথায় আমাকে গালাগালি করিতে 
লাগিল ; অবশেষে একজন ক়েদী প্রহরিগণের অত্যাচারে জর্জরিত 
তইয়। উন্মতের স্ঠান্ন আমাকে আক্রমণ করিল এবং আমার মুখে নিষী- 
বন তাগ করিল। আমি ক্রোধে আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, 
ঘাড় ধরিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলনা তাহার পৃষ্ঠে সবলে মুষ্ট্যাঘাত 
করিতে লাগিলাম, প্রহারে জর্জরিত হইস্া €লাকট1 ষাঁড়ের মত চীৎ্- 
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কার করিতে লাগিল, গোলমাল শুনিয়া! প্রহরীর চারিদিক হইতে 
ছুটিয়৷ আসিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রহরীর! বিবাদের 
কারণ শুনিয়। আমারই পক্ষদমর্থন করিল এবং অবিলম্বে সে লোকটিকে 
শৃঙ্খলিত করা হইল; কয়েদীটা নিক্ষল' আক্রোশে গর্জন করিয়া 
বলিতে লাগিল, সুবিধ! পাঁইলেই সে আমাকে খুন করিবে । 

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, প্রভাঁত-হর্ষে;র মৃছব আলোক গবাক্ষ- 
পথে কারা-কক্ষে প্রব্ধে ক্রি, সেই আলোকে কারা-কক্ষের ভিতরের 

কুনডিতে পাইলাম ; জীবনে এমন কদধ্যস্থানে আর 

কখনও.পদ্দার্পণ করি নাই । বেলা সাতটার পর কয়েদিগণের আত্মীয়- 
স্বজন তাঁহাদের “সহিত সাক্ষাতের জন্য কারাগারে ' আসিতে লাগিল, 
অনেকে কিছু কিছু খাগ্য ও পানীয়-দ্রব্য আনিল। সমস্ত রাত্রি আমার. 
আহার হয় নাই, ক্ষুধায় আম অস্থির হইয়া উঠিত্বাছিলাম, সুখের বিষয়, 
আমার সঙ্গে কিছু টাকা ছিল, একজন প্রহরীকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া 
কিছু খাগ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিলাম । 

আহার শেষ করিয়াছি, এমন স্ম্য একজন টনিক পুরুষ কারা- 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে তাহাঁর অনুসরণ করিতে আদেশ করিল, 
'আদেশ পালন না করিয়া উপায় ছিল না, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “আমাকে তূমি কোথায় লইয়। যাইতেছ?” প্রহরী বঙ্গিল, 
“যেখানে তোমাকে লইয়া যাই চল? বেশী কথা: বিলে (তোমার ভাল 
হইবে না।” 

অগত্যা আমি মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম, নিঃশ শবে তাহাঁর অন্ু- 
সরণ করিলাম । চলিতে চলিতে পলাঁয়নের কোন ফুন্দী বাহির কর! যায় 
কি না,তাহাই ভারিতে লাগিলাম;কিস্ত-সেরপ.কোন সুযোগ পাইলাম 
সন; এখন পলায়ন করিলে ধর) পড়িতে হইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দু- 
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মাত্র সন্দেহ ছিল না, যাহা হউক, আমর একটি ক্ষুদ্র দেউড়ী মতিক্রম 
করিয়া] একটি কমলা -লেবুর বাগানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলীম, 
কিন্ত এই বাগানের (ভিতরে প্লায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করাও-কঠিন, 
অগত্যা আমি পলাঁয়নের আঁশা ত্যাগ করিলাম" এবং ঘূরিতে ঘূরিতে 
স্ুবাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। এই সথবাদার সাহেবের সন্ত 
আমার পূর্ব. হইতেই পরিচয় ছিল, এমন কি, দই একবার তাহার 
সহিত একত্র বসিয়া! কাফিও খাইয়াছি, এক সময় স্ববাদার সাহেব 
আঁমীকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, সেই সময় আমি তাহ।র চরিত্রের 
বিশেষ প্রিয় পাঁইয়াছিলাম; কয়েকবার তিনি আমার মারফত আনেক 
টাকা উৎকোচ লইয়াছিলেন; কিন্তু সে কথা যে এখন তাহার স্মরণ 
মাছে, এরূপ বোধ হয় না, বিশেষতঃ উৎকোচ গ্রহীরা যাহার নিকট 
উৎকোচ লাভ করে, সময় পাইলে তাহীরই সর্বনাশ করিতে 
ছাড়ে না। ৃ ২ 
স্রবাদার সাহেব যে কক্ষে বসিয়া দববার করেন, আমি সেই কক্ষে 
নীত হইলাম ; দেখিলাম, ন্ুবাদীরের আসন-শৃস্ত 1 ল্ুবাদারের দর্শনা- 
শাঁয় আমরা অর্দ-ঘণ্টার অধিক কাল সেই কক্ষে দণ্ডীয়মান রহিলাম, 
কিন্তু সুবাদারেব সাক্ষাৎ নাই ; সে সময় তিনি বোঁধ হয়, অন্দর-মহলে 
বিশ্রাম করিতেছিলেন। তীহার কি আদেশ হইবে ভাবিয়া আমি 
অত্যন্ত উৎকঠিত"ভাবে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলাঁম। আমি জানি- 
তাম তাহার আদেশ আমার পক্ষে অনুকূল হইবে না, তথাপি স্তাহার 
জ্ীমুখের বাণী শুনিতে পাঁইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পাত্বিতাম ; 
'ফীাসীই হউক, আর শুলই হউফ,. শেষ আদেশ প্রকাঁশ | হইলে নিশ্চি 
হওয়া যায় । 
. ক্রমে দেড় ঘণ্ট! কাটিয়া গেল।.অবশেষে স্ুবাদার একটি সচল পি 
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শৃঙ্গের হ্টায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মুখের দ্বিকে চাহিয়াই 
বুঝিতে পারিলাম, তাহার নিকট বিন্দুমানত্রও দয়ার প্রত্যাঁশ! নাই $ 
একেই ত তাহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ, তাহার উপর আমণর পলাঁয়নে 
তিনি আমার বিরুদ্ধে খড়গতস্ত ভইয়া উঠিয়াছিলেন। সুলতানের 
অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইলেও ভীভার বুদ্ধি তাহার দেহের অনুরূপ 
স্থল ছিল, নিজের বিবেচনায় তিনি কোন কাজ করিতে পারিতেন না, 
মো-সাহেবেরাই তাহার কর্ণধার ছিল, তীহাঁর চক্ষু দুটি অতি ক্ষুদ্র ও 
সম্পূর্ণ ভাব-সংস্পশশৃ% : সেই ক্ষুদ্র চক্ষে মিট মিট করিয়া যখন তিনি 
আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন, তখন আমার মনে হইল, আমি 
অতি হুর্দাস্ত বন্য বরাহের কবলে নিপতিত হইয়াছি। 

বল। বালা, প্রথমে আমি কোঁন কথাই বলিলাম না, তখন আর 
আমার মনে কিছুমাত্র ভয় ছিল নী,আদুষ্টে যাঁভাঁই ঘটুক, আমি সে জন্য 
প্রস্তুত হইয়া দীঁড়াছয়াছিলাম সেই শক্র-পুরীতে আমার পক্ষসমর্থন 
করে, এরূপ লোক একজনও ছিল না: স্থির করিলাম, মৃত্যুর পূর্বেই 
ভয়ে ম্বতবৎ হইব না, অসঙ্কোচে স্ুবাদারের সকল কথার জবাব 
করিব। ূ 

অবশেষে আুবাঁদার কথা কহিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,, 
“তোমার কি বলিবার আছে ?” ৃ 

আমি বলিলাম, “থোদাবন্দ, কি আর বলিব ?._ লন কেন যে 
এ ভাবে গ্রেপ্তার করিঘ1 অনর্থক হয়রাঁণ করা হইতেছে, তাহা কিছুই 
বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; যদি আমাকে ব্রিটিস কন্সলের নিকট 
দরথাক্ত পেস করিবার হুকুম দেওয়া হইত--" 

আমার কথা শেষ হইবার পূর্বেই- স্বাদীর হো হো করিয়া 
হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার বারে! আন! হাসি ঘন গৌঁফের মধ্যে 


চোর শ্ুলতভতান। ৪৯ 


বাধিয়। গেল) হাসিয়! তিনি বলিলেন, “তুমি কি জান না, যে অপ- 
রাধে তুমি অভিযুক্ত, তাহা অত্যন্ত গুরুতর, কক্গণ সাহেব তোমার 
কোনইন্উপকাঁর করিতে পাঁরেন নাই?” 

স্থবাদার সাহেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দেশীয় ভাষায় কথা বলিতে- 
ছিলেন, এতক্ষণ পরে সহসা! তিনি ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে আর্ক 
করিলেন ; এই ভীষায় তিনি সুপপ্ডিত ছিলেন । আমার বোধ হইল, 
অতঃপর তিনি আমাকে যে সকল কথা বলিবেন, তাহা তাহার তৃত্য- 
গণকে জানাইতে- অনিচ্ছুক বলিদাই ন ফরাসী ভাষায় কথা 
আরম্ভ করিলেন । আমার অনুমান হইল, ভিতরে কোন রহস্য আছে, 
কিন্ত সে রহস্য কি? 

ক্ষুদ্র চক্ষু ছুটি অর্ধ-নিমীলিত করিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “গত বৎসর তুমি আমাদের রাজ্যে বিদ্রোহ-প্রচারের জন্য দশ 
হাজার রাইফেল ইউরোপ হইতে আমদানী করিয়াছ, এ কথা কি 
সত্য? মিথ্যটাকথা বলিও লা যদি বল, তাহা হইলে আমার আদেশে 
এখনই তোমার জিহ্বা দ্বিখন্তিত হইবে ।” 

আমি বলিলাম, “তাহ! হইলে যে সকল কথা আানিবার জন্ট 
আপনি ব্যস্ত ২ইয়্াছেন, তাহ আর জানিতে পারিবেন না; প্রাণের 
ভয়ে আমি মিথ্যা বলিব না) সত্যই আমি এ দেশে রাইফেল আমদানী 
করিয়াছিলাম, কিন্তু বিব্রোহ-প্রচার আমার উদ্দেস্ত ছিল না”. 

সুবাদার বিদ্রপের স্বরে বলিলেন, পকিন্ত ধশ্ব-প্রচারের জন্ত কেহ 
কোন দেশে গাইফেল আমদানী'করে নাঃ বিদ্রোহ-প্রচার তোমীর 
উদ্দেশ্ত না হইলে কি জন্য তুমি এ ছুঃসাহসের কার্য করিয়াছিলে ?” 

আমি বলিলাম, “ব্যবসার জন করিয়াছিলাম, ইহাতে আমি 
বিলক্ষণ দশ টাক! পাইয়াঁছি।” 


৫.০ চোর জ্ুলতান ।॥ 


সুবাদার বলিলেন, “সে কথা আমার অজ্ঞাত নহে, কেবল ব্যব- 
সাক মাত্র উদ্দেশ হইলে এক রকম লাভের ব্যবসায় থাকিতে বন্দুকের 
আমদানী কেন করিবে ? আমি জানি, প্যারিসে তুমি এই সকল বন্দুক 
ক্রয় করিয়াছলে, এবং ডিউমার কোম্পানী তা এখাঁনে জাহাজে চালান 
দিয়াছিল, তুমি কোন স্পেনদেশী. সদাগরের নিকট তাহা বিক্রয় 
করিয়াছিলে, সেই সদীগরের নামও আমার অজ্ঞাত নহে, কিন্ত 
আপাততঃ তাহার নাঁম প্রকাশ করিবার আবশ্তক নাই ।” 
কেন আবশ্তক নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম, সুবাঁদ্দার সাহেব এই 
সদাগরের নিকট অনেক টাঁকা উৎকোচ আদায় করিয়াছিলেন, 
এ কথা আমার অজ্ঞাত ছিল না এবং আমি যে ইহ1 জানি, সুবাদার 
তাহা - নতেন। 
স্ুবাদ্ধার অনেকক্ষণ প করিয়া রহিলেন, অবশেষে আমিই কথা 
কহিলাম ; জিজ্ঞাসা করিলাঁম, “আমার প্রতি কি দণ্ডের ব্যবস্থা 
হইবে ?” | | 
স্ববাদার বলিলেন, “তোমার তদ্বিরের উপর তাহা নির্ভর করে 1”. 
- তারপর নিষ়বস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বিরুদ্ধে যে অভি- 
যোগ উপস্থিত, তাঁহার তদ্ধিরের জন্য কত টাকা দিতে পার ?” 
কয়েক দিন পূর্বে উক্ত স্পেনদেশীয় সদাগ্ররের নিকট আমি দেড়, 
হাজার টকা পাইফাঁছিলীম, সে টাঁকা আমার-কাঁছেই ছিল, কিন্তু এই 
সমন্ত টাকাই উৎকোচ প্রদান কর! নাঁন! কারণে সঙ্গত মনে হইল ন1 
ুতরাঁং আমি সুবাদারকে বলিলাম, “আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা 
দিতে পারি, তাহাঁই লইয়া যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে--” 
আমার কথা! শেষ হইবার পূর্বেই স্থবাদার সক্রোধে গর্জন করিয়। 
বলিলেন, *ওরে কুকুর, ওরে বাঁদীর বাচ্ছা, তুই কি আমার অপমান 
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করিতে চাহিস্? তুই জানিস্‌, আমার হুকুমে এই মুহূর্তে তোর মাথা 
যাইতে পারে ?” 

সুবাদার ষে ভয়প্রদর্শন করিলেন, তাহা তিনি কার্যে পরিণত 
করিতে পারিতেন, ইহা! আমার অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং আমার 
মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, আমি তাহার কথায় কি উত্তর দিলাম, 
তাহ স্মরণ নাই ? তবে যদি উৎকোচ দান করিয়! তাহার কবল হইতে 
মুক্তিলাভ করা--সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়! সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি 
আমার যথাসব্বন্ধ তাকে দিতে পারিতাম; কিন্তু সে সম্ভাবনা ছিল 
না আমার বিশ্বাস, তিনি টাকাগুলিও লইতেন, আমার প্রাণও রক্ষা 
হইত না। ইউরোপীয়গণের প্রতি তিনি জাতক্রোধ ছিলেন ; তাহার 
বিশ্বাস ছিল, ইউরো পীয়েরাই পৃথিবীর সর্বত্র সর্বপ্রকার অনর্থ স্যষ্টি 
করিয়া বেড়ায়,-_তাঁহাদিগকে বধ করাই ধর্ম। এরূপ লোকের নিকট 
দয়ার আশ! করা বিড়ম্বন। মাত্র । | 

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়! সুলতান পুনর্বাঁর জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “তুমি এ দেশে যে সকল রাইফেল আমদানী করিয়াছ, তাহা 
এখন কোথায় আছে? বদি বাঁচিতে চাঁও' তাহা হইলে সত্য বল; 
মিথ্যা বলিলেই মরিবে 1৮ 

আমি ধাঁহাঁদের কার্য্যভীর গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট 
এই অঙ্গীকাঁর-পাশে আবদ্ধ হইয়়াছিলাম যে, বদি কখনও বিপন্ন হই, 
যদি প্রাণ ষাইবার সভাঁবন1 থাকে, তথাঁপি তাহাদের. নাম প্রকাশ 
করিব না; কেবল ভদ্রতাঁর অনুরোধে এ অঙ্গীকার নহে, এই অঙ্গী- 
কারের জন্য উপযুক্ত অর্থও পাইয়াছিলাম, ' বিশেষতঃ এই অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করিলে ব্যবসায়ের মর্যাদা নষ্ট হয়, একবার দুর্গম রটিলে ভবি- 
ষ্যতে এরূপ ব্যবসায়ে পুনর্ধার প্রবৃত্ত হইবার উপায় থাকে না । কারণ, 


৫২ চোর আ্তলান। 


সকলেরই অবিশ্বাসভাজন হইতে হয়। অন্ত দ্দিকে মিথ্যাকথা, 
বলিয়াও পরিত্রাণ নাই, এ অবস্থায় কি করা কর্তবা, তাহা স্থির করিয়া 
উঠিতে পারিলাম না । আমি জানি না, অথবা উত্তর 'দতে বাধ্য নহি, 
এ কথা বলা না বল! সমান, এতকাল ধাহাঁদের অর্থে উদর পূর্ণ করি- 
লাম, প্রীণভয়ে কিরূপে তাহাদিগকে বিপন্ন করিব ? অথচ প্রাণের মাঁয়া 
বিসঙ্জবন দেওয়াও সহজ নহে; অগত্যা আমি চুপ করিয়! দাঁড়াইয়া 
বহিলাম, সুবাঁদাঁরের কথায় কোন উত্তর দিলাম না । 

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুবাদারের মুখকান্তি নিদাঘ-সায়াহের 
মেঘের মত অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তাহার নয়নে বিছ্যতের 
স্ফ.লিঙ্গ দেখিতে পাইলাম ; ক্রোধে তিনি ওষ্ট দংশন করিতে লাগি- 
লেন 7 আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম |, 

সুবাদার সাহেব তাহার স্থুল উরুদদেশে সবেগে চপেটাঘাত করিয়া 
সরোঁষে বলিলেন, “শীত্ব আমার কথার উত্তর দাও, রাইফেলগুলা 
কোথায় আঁছে, এখনই বল, নতৃব1 তোমার রক্ষা নাই |” 

আমি হতাশভাবে বলিলাম, “ন্বাদার সাহেব, বদি "মেহেরবাণী 
করিয়া আমাকে একটু সময় দেন---” | | 

স্ববাদার আমার কণা! শেষ করিবার অবসর ন। দিয় 'অবীরভাবে 
বলিলেন, “ওরে বদ্‌মাইস, তুই কি কথার ছলে আমাকে ভূলা- 
ইতে চাহিস্‌? কেন সময় চাহিতেছিস্? আমার গ্রশ্থের উত্তর দিতে 
হইলে সময় লইবার কোন আবস্তক দেখি না। আমি স+ল সংবাদই 
রাখি, কোন্‌ রাত্রে পিস্তল-বোধাঁই জাহাজ বন্দরে নঙ্গর করিয়াছিল, 
কি কৌশলে সেই সকল বন্দুক এই নগরে আঁনীত"হইয়াছিল, কাহা- 
দের সহিত কোর বড় যন্ত্র চলিতেছিল, এ সকল কিছুই আমার অজ্ঞাত 
নহে? অন্তান্ত বড়,ষন্ত্রকাঁরীর অপরাধের বিচার পরে হইবে ২ সর্বপ্রথষে 


চোর সুলতান । €৩ 


'আঁমি তোর অপরাঁধের বিচার করিব। এখন৪ বল্‌, সেই সকল বন্দুক 
কোথায় আঁছে, না বলিলে তোর শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া 
কুকুর দিয়া খাওয়াইব। তুই মনে করিস্‌ না, তোষামোদ-বাকো 
আমাকে তুলাইয়া রাখিবি, আমি সেরূপ নির্বোধ নহি, আমি 
আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর চাই, উত্তর না দিলে তোর মৃত্যু 
নিশ্চয় |” 

আমার মনে হইল, আমি ত গিয়াছি, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে একবার 
শেষ চেষ্টা করিয়া দেখি । আমার হন্ত-পদ শৃঙ্খলিত নহে, ব্যাত্রের স্তাঁয় 
একলন্ফে সুবাদারের ঘাঁড়ে পড়িয়া বঙ্তমুষ্টির আঘাতে তাহার মন্তক 
চূর্ণ করি। কিন্তু অনেক বিবেচনার পর এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম; 
বুঝিলাম, সুলতানের অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র উন্মত্ত প্রহরীর নিষ্টর- 
ভাবে আমার প্রাণবধ করিবে ; হয় ত এখনও প্রাণের আশা আছে, 
কিন্ত এরূপ ছুঃসাহসের কার্য করিলে সে আশা বিসর্জন করিতে 
হইবে ; সুতরাং আমি সেন্ধপ ছুঃসাহসের কার্ধ্য করিলাম না, কাঁ্ঠ- 
পুভ্ভলিকার্‌ স্তাঁয় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম |. 

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়! নুবাদার গর্জন করিয়া টালিহাছ “ওরে 
কাফের, ওরে কুকুর, আমার প্রশ্নের উত্তর দে ।” 

আমি কম্পিত-স্বরে বলিলাম, “স্ুবাদার সাহেব আপনার প্রশ্নের 

উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই। সকল কথাই যদি আপনার জানা 
থাকে, তাহা হইলে সে সকল কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার 
আবশ্তক কি?” | | 

নুবাদারষে সকল কথা জানিতে পারিস্জাছিলেন, সে বিষয়ে 
আমারও সন্দেহ ছিল,না,কিস্ত আমার কথার তাহার ক্রোধানল ছিগুণ 
পপ্রজ্লিত হইয়া উঠিল, তিনি হৃষ্কার দিয়া বলিলেন, “বিস্মোল্লা ! 


৫৪ চোর স্ুলতান। 


এখনই আমার কথার উত্তর ন! দ্দিলে আমার আদেশে প্রহরীরা তোর: 
জিহ্বা! টানিয়! ছি'ড়িবে।” 
_ আমি রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলাম, “তবে তাহাই হউক, আপনার প্রশ্থের 
উত্তর দিব না।” | 
স্থবাদার বলিলেন, “তাহা হইলে তোমার মৃত্যু অনিবাধ্য ; কল্য 
প্রভাতে তোমার গর্দান লওয়া হইবে, তাহার পর তোমার মৃতদেহ 
উটের পিঠে তুলিয়া রাজধানীর পথে পথে দেখাইয়া বেড়ান হইবে, 
দামামা-ধ্বনির ছারা ঘোষণা করা হইবে, ইহাই বিদ্রোহীর দণ্ড; এই 
দণ্ড দেখিয়া বিদ্রোহীরা ভবিষ্যতে সাবধান হইবে, সুলতানের বিরুদ্ধে 
আর তাহার! ষড়যন্ত্র করিবে ন11” 
স্থবাদার সরোঁষে উঠিয়া সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন 
একজন নূতন সৈনিক আমাকে সেখান হইতে লইয়া চলিল। আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন আমাকে কোথায় যাহতে হইবে ?” 
টসনিক বলিল, “তোমাঁকে কাজির নিকট লইয়া যাইব, আমি 
এই আদেশ পাইয়াছি।” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 





সুলতান না যম ? 

প্রহরি-পরিবেষ্টিত হইয়া আমি কাজি সাহেবের দরবারে নীত 
হইলাম । কাজির আকার-প্রকার স্ুুবাদার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; 
লোকটি গৌরবর্ণ, দীর্ধাকৃতি, পাতলা!) তাহার বয়স বোধ হয়, প্র 
বাট, সুদীর্ঘ শ্মশ্রজাল শ্বেত-চামরের হ্টাযস নাভি পর্যন্ত বিলম্বিত; 
চক্ষু ছুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং তাহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী ; লোকটি বুদ্ধি- 
মান্‌ ও মিতভাঁষী ; তাহার আরুতি দেখিয়া ও ছুই একটি কথা 
শুনিয়া নিতাস্ত কঠিনহৃদয় বলিয়া বোধ হইল না; কিন্তু শ্বতরং 
স্ববাদ্প যাহাঁর প্রতি বিরূপ, কাঁজির নিকট সে কি উপকারের 
প্রত্যাশা! করিবে? | | 

কাজি সাহেব আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, “তোঁমাঁকে দেখিয়! 
বেশ বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমাকে এমন ছুশ্মাতি কে 
দিল? এই আবেরিয়া-রাজ্যে আসিয়া স্বয়ং সুলতানের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করিতেছ,_স্পানিস সদাগরের নিকট রাশি রাশি বন্দুক বিক্রন় 
করিতেছ, এ বড় অন্তায়.কথা, তোমার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ 
উপস্থিত, প্রাণদণ্ডই তাহার একমাত্র দণ্ড, কিন্ত আমি তোমার অপ- 
রাধের বিচার করিব না। স্থুলতান সাহেবের নিকট তোমাকে 
পাঠাইয় দিব; সাহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে তোমার অদৃষ্টে কি 
. আছে, তাহা জানিতে পারিবে ।” 
কাজ সাহেবের কথার মর্শ বুঝিতে পাবিলাম না; আবেরিয়া- 


গ্ঘও চোর ম্বলতান। 


রাজ্যে সুলতান স্বয়ং কোন অপরাধের ই বিচার করেন না, অতি 
গুরুতর অপরাধেও হয় ন্থুবাদার, না হয় কাঁজি অপরাধের বিচার 
করিয়া অপরাধীর প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা করেন । অুলতানের অন্ুজ্ঞ' 
ভিন্ন কাঁজি সাহেব যে আমাকে তাহার নিকট পাঠাইতেছেন, ইছাও 
সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না; কিন্ত আমার ন্তায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কি 
কারণে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত কর! হইবে? যে কারণেই হউক, 
বুঝিলাম, সুলতানের নিকট উপস্থিত হইলে আর আমার রক্ষা 
নাই; আমার অপরাধ প্রতিপন্ন না হইলেও আমি অতি ভীষণ দণ্ডে 
দণ্ডিত হইব আমার মনে অত্যন্ত আতন্কের সঞ্চার হইল। 

ক্ষণকাল ইতন্ততঃ করিয়া! আমি কার্জ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, “আপনি আমার বিচার না করিয়া সুলতাটনক্স নিক আমাকে 
কেন পাঠাইতেছেন ' ” 

কাজি সাহেব দাড়ি নাঁড়িয়া বলিলেন, “তোমার বড় স্পঙ্ঠ1 দেখি- 
তেছি, তুমি আমার টৈফিয়ৎ চাহ, স্থলতাঁনের নিকট তোমাকে 
কেন পাঠাইতেছি, তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহা জানিতে 
পারিবে । তোমার সৌভাগ্য যে, সুবাদার স্বয়ং তোমার বিচার-ভার 
গ্রহণ করেন নাই। তিনি তোমার অপরাধের বিচার করিলে অগ্র্ে 
তোমার সর্বাজ্গ অস্ত্র দ্বার! ক্ষত-বিক্ষত করিয়া সেই ক্ষতে লবণ ও 
লঙ্কণাচুর্ণ প্রদত্ত হইত, তাহার পর তোমার উভয় হম্ত ছেদন করিয়া 
বড়শীর দ্বারা তোমার উভর চক্ষু উৎপাটিত -করা হইত; খেকাঁল 
হইলে তিনি তাহার পর তোমার কর্ণে সীস! গলাইয়৷ ঢাল্সিয়া দিতে 
পারিতেন ; তাহা কিছুই তিনি করেন নাই।” ,» ২ 

আবেরিয়া-রাঁজ্যের দণ্ডবিধি আইনের. এই সকল দির কথা 
শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; আমার মনে হুইল, যখন. 
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আমাকে স্বলতানের নিকট প্রেরণ করা হইতেছে,তখন ভিতরে নিশ্চয়ই 
কোন গৃঢ় রহস্য আছে। | 

কাজি সাহেব আমাকে প্রহর্িগণের হস্তে সমর্পণ করিয়! কোথাক়্ 
প্রস্থান করিলেন,; প্রহরীর! ক্রোধ-কষায়িত-নেত্রে পুনঃ পুন: আমার 
দিকে চাহিতে লাগিল ; বোধ হয়, আমাকে হত্যা করিতে না পাইয়া 
তাহারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াঁছিল। স্থাণুর মত একন্থানে অনেকক্ষণ 
দণ্ডায়মান থাকায় আঁমাঁর পদদ্বয় অবশ হইয়া উঠিল; সুতরাং আমি 
ছুই এক পদ সায়া ঈাড়াইলাম ; আমাকে সবক দীড়াইতে দেখি- 
যাই একজন প্রহরী তাহার হস্তস্থিত বন্দুকের কা দ্বারা আমার 
পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিল | আমি অগত্যা এই অত্যাচার পরি- 
পাক করিলাম, কিন্তু আরবী ভাঁধায় সেই প্রহরীটাঁকে বলিলাম, “এক 
দিন আমি এই অত্যাচারের প্রতিশোঁধ লইব, তোমাকে এমন শান্তি 
দিব যে, সে কথা চিরদিন তোমার মনে থাকিবে 1” 

প্রহরীটা আমার কথা গুনিয়1 হাসিয়া বলিল, “তোমার পরমীয়ু 
শেষ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তোমার বড় দর্ভ, তোমাকে বিশ্বাস 
নাই; যাহাতে তুমি আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না! পার, অবিলম্বে 
তাহার উপায় করিতেছি 

সর্দার-প্রহরীর , ইঙ্গিতে অন্ত একজন প্রহরী বক্ষাস্তর হইতে 
একটি লৌহপৃঙ্খল লইয়া আঁসিল এবং সেই শৃঙ্খল ঘারা আমার 
উভয় হস্ত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়] শৃঙ্খলের উভয় প্রান্ত এমন ভাবে আমার 
*"গলদেশে জড়াইয়! দিল যে, আমার হাত নাঁমাইবাঁর উপায় রহিল না। 
_. অক্পক্ষণ পরে কাজি সাহেব সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন; 
আমাকে শৃঙ্খলিত দেখিয়া! তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন এবং সর্দার 
প্রহরীকে এইরূপ ব্যবহারের কাঁরণ জিজ্ঞাসা! করিলেন । 
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সর্দার-প্রহরী সবিনয়ে বলিল, “কাঁজি সাহেব, এই আসামী বড় 
বেতর্রিবৎ, আমাদের হাত হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল বলিয়া 
আমি উহাকে কিঞ্চিৎ শাসন করিক়াছিলাম, এজন্য সে আমাদের 
মারিতে উদ্যত হইয়াছিল; পাছে আবার পলায়নের চেষ্টা করে 
ভাবিয়া উহাকে শৃঙ্খলিত করিয়াছি । ৃ 

কাজি সাহেব এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমাকে তাহার 
অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন । প্রহরিবর্গে পরিবেষ্টিত তইয়া 
আমি তাহার অন্থুসরণ করিলাম । 

নানা পথ ঘৃরিয়া, অনেক লুড়ঙ্গ, প্রাঙ্গণ ও দালান অতিক্রম 
করিয়া! আমরা সুলতানের প্রাসাদাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে 
সুলতানের দপ্তরখানার অনেক উচ্চ কম্মচারীর সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই পুর্বে আমার 
পরিচয় ছিল, এমন কি, অনেকে আঁমাকে বন্ধু বলিয়া মনে করি- 
তেন, কিন্ত দুঃসময়ে কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহে না। 

আমার সুসময়ের বন্ধুরা এ সময় আমাকে চিনিয়াও চিনিতে 
পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়] শ্ব শ্ব কার্য প্রস্থান করিলেন। আমি 
হাসিয়া মনে মনে বলিলাম, “ইহাঁদের যত ভালবাসা, মোষ্টার ষেন 
মুরগী পোষা ।” 

সুলতানের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া আমরা একাটি : প্রকাণ্ড 
বারেন্দায় দণ্ডায়মান হইলাম ং₹ সুলতানের প্রাসাদরক্ষক প্রহরা 
আমাদিগকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া, একটি 
বারের পর্দী ঠেলিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম এবং প্রায় পাঁচ 
মিনিট পরে সে আমাদের নিকট প্রত্যাগমন পূর্বক কাজি সাহেবের : 
ফানে কানে কি বলিল।. কাজি সাহেব তৎক্ষণাৎ . গ্রহরিগণকে 
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আমার হস্তের শৃঙ্খল অপসারিত করিবার আদেশ দিলেন । তাঁহার 
আদেশীক্ছসারে আমি অবিলঘ্ধে শৃঙ্খলমুক্ত হইলাম । তখন কাঁজি 
সাহেব প্রহরিগণকে সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া আমাকে 
সঙ্গে লইয়৷ পূর্বব-বর্ণিত কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, সেই কক্ষ 
হইতে আমর অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষে উপস্থিত হইলাম ঃ 
আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, এই শেষোক্ত কক্ষপ্রি অতি নুন্দররূপে 
সজ্জিত, পাঁরস্য্দেশীয় অতি স্থল ও শ্ুন্দর কারুকা্যবি শি্ট 
মূল্যবান গালিচার কক্ষট স্থুশৌভিত; তাহার প্রত্যেক প্রাচীরে 
নানাপ্রকার অস্ত্র সজ্জিত দেখিলাম । কক্ষের একপ্রান্তে মণি-মুক্তা- 
খচিত ও বহুকাককা্যপূর্ণ একখানি সুবর্ণময় কৌচে আবেরিয়ার 
মহাপ্রতাপশালী সুলতান উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক- 
বার তাহাকে দেখিয়াছি, আুতরাং দেখিবামাব্র তাহাকে চিনিতে পারি- 
লাঁম এবং বাঁদশাহী প্রথায় আভূমি নত হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ পূর্বক 
তাহাকে কুর্ণিস করিলাম । 
স্থলতাঁন বয়সে প্রবীণ হইলেও তিনি যে সুপুরুষ, এ কথা তাহার 
কোন শত্রুও অস্বীকার করিতে পারিবে না, তাহার দেহে অসাধারণ 
শক্তিঃ শরীর্টি এমন নিটোল যে, যেন কেহ প্রস্তর কু'দিয়া সেই মূর্তি 
প্রস্তুত করিয়াছে । অতি সন্তরাস্ত মুসলমান-বংশে তাহার জন্ম, তিনি 
বংশানুতক্রমে স্বলতান । তীহাঁকে দেখিবামান্্র বুঝিতে পার] যায়, তিনি 
একজন অতি অপাধারণ ব্যক্তি। তিনি তেকজন্বী, বলবান্‌, নিষ্ঠুর, 
নির্ধ্যাতনপ্রিয় ও অত্যন্ত চতুর ; আবেরিয়া-রাঁজ্যের কলহ প্রিয়, অসং- 
বত, হুর্দত্ত প্রজাবৃন্দকে শাসনাধীনে রাখিবার জন্ত যে সকল দোষও 
গুণ থাক আবশ্তক, তিনি সেই সকল দোষ-গুণের অধিকারী ছিলেন ; 
তাহার কঠোর শাসনে বিদ্রোহী প্রজার কোন দিন মাথা তুলিতে 
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পারে নাই, রান্্যমধ্যে অশান্তি বিস্তার করিতেও সমর্থ হয় নই) আঁব- 
খক হইলে তিনি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলকেই অসস্কোচে হত্যা 
করিতেন, শ্ধ মার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। অন্ত-ধাঁরণ করিতে 
'শিখিয়া এই প্রৌঢ-বয়স পর্য্স্ত তিনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সুতরাং 
সমর-বিদ্যায় তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল; সেনাপতির সকল কার্ধ্যে 
তিনি সুদক্ষ ছিলেন ; উদ্জীর হইতে আরম্ভ করিয়া আবেরিয়া-রাঁজ্যের 
ক্ষুদ্রতম প্রজা! পর্যযস্ত তাহাকে যেক্ধপ ভয় করিত, সেইরূপ স্বণাও 
করিত। আমি কুর্ণিপ-শেষে কিছু দূরে দণ্ডায়মান হইয়া তীহাঁর মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি একবার অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার 
'আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন :বোঁধ হয, আমার মনের ভাব কি, 
তাভাই বুঝিবাঁর চেষ্ট1! করিলেন ; তাহার পর তাহার সোফায় সোজা 
হইয়া বসিয়া দক্ষিণহত্তে দাঁড়ী নাঁড়িতে নাড়িতে নিতান্ত তাচ্ছিল্য- 
ভাবে আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, «কাঞ্জি সাহেব, এই লোক- 
টার বিরুদ্ধ কি অভিযোগ আছে 1”-_-এমন স্তাবে কথা বলিলেন, ষেন 
আমার সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি জানেন না এবং আমি ক্ষুদ্র কীট- 
পতঙ্গাদি অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ জীব নহি । ৰ 

কাজি সাহেব পুনর্ববার ভূমি স্পর্শ করিয়া কুর্ণিস করিলেন, তাহার 
পর সসন্ত্রমে বলিলেন, "জ হাপন! ! সংপ্রতি আমি যে খৃষ্টান কুকুরের 
কথা শাহানশাহের দরবারে পেষ করিযস্াছিলাঁম, এ সেই লোক, ফরাসী 
দেশ হইতে বন্দুক ক্রয় করিয়া এ হতভাগা আমাদের দেশে চালান 
'দিয়াছিল এবং একজন স্পেনদেশীয় সদাগরের নিকট তাহা বিক্রয় 
করিয়াছিল; আমাদের দেশের কতকগুলা পার্বত্য ,বিদ্রোহীকে অস্ত 
সরবরাহ করিবার অভিপ্রায়েই ইহাদের এই আয়োজন; ম্তরাং 
খমামরা ইহাকেও বিভ্রোহী-দলতৃক্ত বলিয়া গণ্য করিতে পারি? 


চোর হুলতাঁন । ৬১৯. 


আমাদের দেশে খাস করিয়া যাহারা আমাদের বিকদ্ধে বিদ্রোহের প্রচার, 
করে, তাহারা কঠোর দণ্ড-লাভের যোগ্য, এই কাফের ভয়ানক ধূর্ত, 
এ সরকারী গোয়েন্দার চক্ষে ধূলি দিয়া দেশে পলাইবার চেষ্টায় ছিল, 
কিন্ত পলায়নের পূর্বেই ধর! পড়িয়া! এখানে আনীত হইয়াছে; হুজুর 
মালিক, ইহার প্রতি চূড়ান্ত দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইলে দেশের, 
বিদ্রোহীরা ভবিষ্যতে সাবধান হইবে 1” 

স্থলতাঁন কাজি সাহেবের প্রতি আরক্ত-নেত্রে চাহিয়! ক্রোধে 
গঞ্জন করিয়! বলিলেন, “চোপরাও, মাহাম্মুখ, উল্লক, গাধ্বিক! বাচ্ছা, 
স্ত্রীলোকের মত বাচালতা৷ করিতে কে বলিল? আমি কি তোর উপ- 
দেশ ভাহিয়াছি ?* 

কাজি পুনর্ধার আভূমি নত হইয়া বাবংবার উভয় হস্তে কুর্ণিস 
করিতে লাগিলেন, ভয়ে সাহার মুখ শুকাইস্বা গেল; তাঁহার ভাব 
দেখিয়। এই ভক়ানক বিপদেও আমার হাসি আসিল। কাজি সাহেব 
তখন পলাইতে পাইলে বাচেন, কিন্তু তিনি সিংহ-গঙ্বরে প্রবেশ 
করিয়াছেন, সুলতানের অনুমতি ভিজ স্থান ত্যাগ করিবার উপাস্ত 
মাই £ অগত্যা হতবুদ্ধির মত দণ্ডারমান রহিলেন । 

সুলতান কাঁজি সাহেবের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয় বজ- 
গম্ভীর-স্বরে মামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ওরে কাফের, তোর 
বিরুদ্ধে আমি এ কি শুনিতেছি? বদি এ সকল কথা সত্য হয়, তা! 
' হইলে তোর প্রতি এমন কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিব যে, কোন খৃষ্টা- 
নকে কখনও তেষন দণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। কে তোকে এই 
কাজে নিযুক্ত করিয়াছে, বন্দুকগুল। কাহাকে দিয়াছিস্‌?” 

স্থবাদার সাহেব আমাকে ঠিক এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; 
যে কারণে আঁমি তাঁহাকে উত্তর প্রদান করি নাই, ঠিক সেই কারণেই- 


সহ চোর স্থলতান। 


সুলতানকেও উত্তর দিতে পারিলাম না; কিন্তু বুঝিলাম, স্থলতান 
ছাড়িবার পাত্র নহেন, উত্তর ন! পাইলে তিনি নিশ্চয় আমার প্রাণদণ্ 
ব্যবস্থা করিবেন ; কি বলিব, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পাঁরিলাম 
না, আমার সর্ববাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল; আমি নির্ববীক্‌ হইয়া দণ্ডায়মান 
বহিলাম । 
সুলতান অসহিষ্ণভাবে বলিলেন, “ওরে বদবকৃত, তুই কি বধির 
হইয়াছিস ? বেয়াঘ্বপ; সুলতানের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া! তুই কি আবশ্তক 
মনে করিস্‌ না?” 
আমি বলিলাম, “জহাঁপনা, আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব 
না। আমি বুঝিতেছি, আমার কোঁন শক্র সুলতানের নিকট আমার 
বিরুদ্ধে মিথ্যাকথা বলিয়াছে, বোধ হয়, আমার সর্ধনীশসাঁধনই 
তাহার উদ্দেশ্ট । কিন্তু এই আবেরিয়া-বাজ্যে সুবিচার আছে, 
আধার বিশ্বীস* আমি অবিচারে মারা পড়িব না); জশহাঁপনার 
সত্যান্ুরাগ ও অপক্ষপাতিতার কথা পৃথিবীর চারি খণ্ডের লোক 
জানে ।” 

একটা মিথ্যা ঢাকিতে গিয়! আর একটা মিথ্যাঁকথা। বলিয়া ফেলি- 
লাম; কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের জন্ঠ এ সকল অসভ্য দেশে এরূপ ক্ষমতা- 
শালীর তোধাঁমোদ একান্ত আবশ্তক | ক্ষত্রমি জাঁনিতীম, সুলতানের 
নিকট আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ কেহই প্রমাণ করিতে 
পারিবে না;ষে স্পানিস সদাগরের নিকট বন্দুক বিক্রন্ন করিয়া- 
ছিলাম, তিনি কখনই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন না এবং স্ুবাদার 
সাহেব তাহার নিকট যেরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তিনি যে সদাঁগরের অপরাধের কথ! জ্ুলতানের গোচর করিয়া ভবি- 
স্যত্তে উৎকোচ-লাভের পথ রুদ্ধ করিবেন, ইহাও সম্ভব মনে হইল না; 


চোর সুলতান। ৬৩ 


এই সকল কথা ভাবিয়াই স্ুলগানের নিকট সকল কথা অস্বীকার 
করিলাম। ৃ 

সুলতান আমার কথা শুনিয়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করির! 
রহিলেন এবং ক্রমাগত তাহার . সুদীর্ঘ দাঁড়ীতে অস্কুলি-চালণ। 
কারতে- লাগিলেন। তিনি তীক্ষদৃষ্টিতে আমার আ'পাদ-মস্তক 
নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, “তুমি কি বলিতে চাও, আমার 
রাজ্যে তুমি বন্দুক আমদানী কর নাই? দি তুমি বাচিতে চাও, 
হুস্তিপ্ঘতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া যদি ইহলীলা সাঙ্গ করিবার ইচ্ছা 
না থাকে, তাহা হইলে এখনও বলিতেছি, সমস্ত কথা আমার নিকট 
'প্রকাশ কর ।” 

সুলতান এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিকট সত্যকথা 
প্রকাশ করিলে আমার কাঁধে মাথা থাঁকিবে না, এ বিষয়ে আমার 
“বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; সুতরাং আমি কোন কথাই বলিলাম না, 
চুপ করিয়] দাঁডাইয়া রহিলাম। 

স্থলতান বলিলেন, “বীঁদীর বাচ্ছা, আমার কথার উত্তর দে ?” 

আমি অক্ষ স্বরে বলিলাম, “আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহ! 
বলিয়াছি, নৃতন কিছুই বলিবার নাই 1” 

আমার কথা শুনিয়া সুলতান কাঁজি সাহেবকে নিকটে আহ্বান 
পূর্বক নিম্বন্বরে তীহাকে কি বলিলেন। সুলতানের কথা শুনিয়া 
কাজি সেই কক্ষ ত্যাগ কক্সিলেন। প্রায় দশ মিনিট কাল আমি 
একাকী নুলতাঁনের সন্বুখে দণ্ডায়মান রহিলাম, কিস্তু সেই সময় স্ুল- 
তাঁন আমাঁকে একটি কথাঁও বলিলেন না । অবশেষে আমার পশ্চা্তী 
দার খুলিয়া বোঁধ হইল,কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল 7 পশ্চাতে চাহিয়া 
দেখ! বেয়া্পি হইবে ভাবিয়া আমি সে দিকে চাঙিলাম না, কিন্ত 


৬৪ র চোর হৃলতান। 


আমি বুঝিতে পাৰিলাম, কেহ কাহাকে৭ টানিয়া আনিতেছে। ছুই 
এক মিনিট পরে আমি ষাহ! দেখিলাম, হাহাতে আমার ভয় ও বিন্ম-- 
য়ের সীমা রহিল না; দেখিলাম. ছুই জর প্রহরী একটি লোকের হত্য- 
পদ শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে সুলতানেন 'নিকট টাঁনিয়া আনিতেছে। 
লোকটি আর কেহই নহেন, আমি যে স্পনদেশীয় সদাঁগরের নিকট 
বন্দৃক বিক্রয় করিয়াছিলাম, তিনি। স+গরের অবস্থা দেখিয়া আমি 
নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বিশ্ৃত হইলাম, : শহুভৃতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ 
হইল । আমি দেখিলাম, তীহাঁর অবস্থা “”* শোঁচনীয়, ভয়ে তিনি থর 
থর করিয়! কাপিতেছেন, তাহার মুখ টি.“ নিদারুণ প্রহারে তাহার 
কোন কোন অঙ্গ ফুলিরা উঠিয়াছে। 

সুলতানের ইঙ্গিতে প্রহরীর সদাঁ র্‌ শৃঙ্খল যুক্ত করিল, তখন 
স্থলতান তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইবার . ন্বাদেশ করিলেন ৭ ভয়ে সদা- 
গরের বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল, হি লতানকে যথারীতি কুর্ণিস 
করিতেও নিস্থুত হইলেন, তিনি ক ''তে কীঁপিতে পড়িয়া যান 
দেখিয়' ছুই জন প্রহরী তীহাঁকে ধরিফ ভল। প্রাণের ভয় যে আমার: 
না ছিল,এরূপ নহে ; কিন্ত আমার ম্‌..: ইল, মৃত্যুভয়ে এরূপ কাপুরু- 
ষ্া-প্রদর্শন নিতাঁস্ত অপদার্থের কাল সুলতান অবজ্ঞা ও ত্বণাঁ- 
মিশ্রিত ম্বরে সদাগরকে সম্বোধন করিয়. গলিলেন,*ওরে গর্দভ,এ ভাবে 
তুই কাপিতেছিস্‌ কেন! ইহার পর ব.পিবার ফুথষ্টঅবসর পাইবি, 
এখন আমি যাহা! জিজ্ঞাস! করি, তাহা: টিক উত্তর দে, ফোঁন কথা 
গোপন করিলে আমার প্রহরীরা ছে; সর্লাঙগ অস্বাঘাতে খণ্ড খণ্ড 
করিবে ।”--তাঁহার পর সুলতান অ'; - দিকে 'অস্থুলি প্রসারিত 
করিয়া সদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলে".”"এই . লোকটিকে চিনিজ্‌ 
কি?” 


চোর স্থলতান। ৃ ৬৫ 


_ সদাগর এতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে.দেখিতে পান নাই; সুলভানের 
কথায় আমার দিকে চাহিবামাজ্জ ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল; 
প্রহরীর! তাহাকে ধরিয়া না রাখিলে বোধ হয়, তিনি সেই স্থানেই 
যুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন। সঙ্গাগর একবারমাত্র আমার মুখের দিকে 
চাহিয়াই মন্তক অবনত করিলেন, কোন কথা বলিরেন ন1। 

স্রুলতান বজ্র-নির্ধোষে পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলেন, পীর আমার 
কথার উত্তর দে, এই কুকুরটাকে চিনিস্‌ কি না?” | 

সদাগর একবার কাঁতর-দৃষ্টিতে স্থলতানের দিকে চাহিলেন, 
তাহার ওষ্ঠ মহ কম্পিত হইল, কিন্তু হইতে কোন কথা বাহির 
হুল ন। 

সুলতান পুনর্বার গর্জন করিলেন, “হারাছদাহ! শী উত্তর দে।” 
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সুলতান একজন প্রহরীকে আদেশ করিলেন, “এই বর্ধরটাকে 
লগুড়াঘাত কর্‌ ।” 

প্রহরী ততক্ষণাৎসজোরে নদাগরের পৃষ্ঠে দণ্ডাধাত করিল, সেই- 
আঘাতে সদাগর ভূতলে নিপতিত হইলেন, সুলতান তাহাকে টানিয়। 
তুলিতে বলিলেন । আমি বুঝিলাম, ইহার পর সদাগর নিশ্চয়ই কোন 
কথ। গোপনে সাহসী হইবেন না, প্রাণরক্ষার জন্য পূর্বব- “্তিশরতি 
বিশ্বত হইয়া জামার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। 

প্র্কত পক্ষে তাহাই হইল ; সুলতান তৃতীয়বার £এই প্রশ্ন ভিজাসা 
করিলে, সদাগর.ম্খলিতম্বরে বলিলেন, শা জ্ীহাপনা, আঁমি উহাকে. 
চিনি ।৮. | 

হুলভান এবার বিলের, "এই. হতভাগা ইউক্বোপ হইতে বন্ফুক 
আমদানী করিয়া তোমার নিকট বিক্রয় করিয্মাছিল, তুমি ভাঁহ। অধিক 


৬৬ চোর স্থলতান । 


মূল্যে আমার কতকগুল! বিদ্রোহী প্রজার নিকট বিক্রয় করির। রাতা- 
রাঁতি ধনবান্‌ হইবার চেষ্টায় ছিলে, বিদ্রোহীদের সহায়তা কাঁরতে- 
ছিলে, কেমন, এ কথ! সত্য কি ন1?” 

বোড়াসাপের সন্মুথে শশকের যে অবস্থা হয়, সুলতানের সম্মুে 
সদাঁগরের সেই অবস্থা হইল । সদাগর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলভাখে 
সুলতানের মুখের দিকে চাহিরা রহিলেন। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়! 
স্থলতান পুনর্বার তাহাকে বলিলেন, “শীঘ্র আমার কথার উত্তর 
দাও ।” . 

সদাগর বলিলেন, “খোদাবন্দ, আমি কোন বিদ্রোহীকে বন্দুক 
বিক্রয় করি নাই ; বিদ্রোহীর সহিত আমার সহান্ভৃতিও নাই ।” 

সুলতান জিজ্ঞাস! করিঃলন, “তুমি গোপনে বন্দুক বিক্রয় করিয়াছ, 

এ কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছ না । যাহ! হউক, সে কথা পরে 
হটে, এখন বল, এই ক্কাফেরটার সহিত তোমার কি নন্বন্ধ, সত্য 
বলিবে, কোন কথা শৌঁপন করিও না, যদি মিথ্যা বল, যদি কোন 
কথা গোঁপন কর, তাহা! হইলে এখনই তোমার প্রাণ যাইবে ।” 

ুষ্ধিলাম, এবার আর এামাঁর অব্যাহতি নাই, এমন কাপুরুষ কি 
আমার অপরাধ গৌপনের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে? 
প্রাণরক্ষার জন্য সে এখনই সকল কথ! প্রকাশ করিবে । আমার *বুক 
ছুব্‌ ছুরু করিয়া! উঠিল ! সদাগরের মুখ হইতে কি, কথা বাহির হয়, 
শুনিবার জন্য আমি রুদ্ধনিশ্বীসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম । সদা- 
গর সাহেব নির্বাক দণ্ডাপ্মান রহিলেন, স্ুপতানের . নিকট . একটি. 
কথাও প্রকাশ করিলেন না। ভাবিলাম, পরমেশ্বর আমার প্রতি ই 
তুলিয়া চাহিলেন ! ক 

সুলতান সদাগরকে নীরব দেখিয়! গর্জন করিয়া টিঠবেন, 
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প্র বাঁকে তীত্রন্বরে বলিলেন, “বেয়াদপ কাফের আমার প্রশ্নের উত্তর 
দবে না স্থির করিয়াছে, উহাকে বাহিরে লইয়া যাঁও, যতক্ষণ সে 
কোন কথা না বলিতে চায়, ততক্ষণ প্র্ধ্যস্ত: উহার এক একটি অঙ্গুলি 
কাটিয়া ফেল, তাহাতেও যদি এ নিরুত্তর থাকে, তাঁহ! হইলে উহার 
'ছুধানি হাঁতই কাটিয়! দাও, তাঁর পর সেই হাত ছুখানা ক্সামার সদর 
দেউড়ীতে ঝুলাইক্সা রাখ, লোকে দেখুক, সুলতীনের . িচদধ হাত 
তৃলিলে সেই হাতের কি দুর্দশ। হয়|” 

ছুই জন প্রহরী সদাগরের ছুই ভাঁত ধরিয়।টানিতে লাগিল, সদাগর 
আত্মসংবরণ কর্রিতে পারিলেন না, মুখ তুলিয়া সুলতাঁনকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিলেন, “জহাপনা, আমার কন্সুর মাপ করিবেন, আমাকে 
প্রাণে মারিবেন না, আমি যাহা যাহ জানি, মেরী মায়ের নাঁমে শপথ 
করিয়া! বলিতেছি, সকলই খুলিয়া বলিব,কোঁন কথা গোপন করিব ন1।” 

সুলতান অবিচলিত-ন্বরে বলিলেন, “উত্তম, প্রহরী, উহার হাত 
ছাঁড়িয়! দাও ।” ্‌ 

সদাগর আমার দিকে অঙ্গুলি প্রপারিত করিয়া বলিলেন, "এই: 
ইংধাজ 'ভদ্রলোকটি আমার কাঁছে বন্দৃকগুলা বিক্রয় করিয়াছেন, 
এ দেশে বন্দুক বিক্রয় করিয়া যে বিশেষ লাভবান্‌ হওয়া যায়, পুর্বে 
আমার এরূপ ধারণা ছিল না. ইনিই আমার রানে প্রথম মন্ত্র দেন, 
কোথায় কিরূপে বিক্রয় করিতে হইবে, সে পন্থাও বলিয়! দেন !” 

স্থলতাঁন বলিলেন, “প্রহরিগণ, তোর! এই কাঁফেরটাঁন্ডে কারা- 
গারে লইয়া যাও আমার আর যে সকল কথা | জিজ্ঞাস্য আছেঃ তাহা 
গরে জিজ্ঞাসা করিব ।” 

সুলতানের আদেশে প্রহরীর! সদাগরকে লইয় সেই কক্ষ হইতে 
প্রস্থান করিল ।॥ | 


৬৮ চোর হলতান। 


সদ্ধাগর অদৃশ্ঠ হইলে সুলতান আমার মুখের দকে ৮হহিয়া মদ 
হান্ত-করিলেন। ব্যাপ্রের মুখের হাদি কখনও দেখি নাই, " দেখিলে, 
বোধ হয়, একট তুলন1 মিলাইতে পারিতাম । সেই হান্ে কতখানি 
ক্রুরতা, কতখানি নিষ্ঠুরতা» কতখানি পৈশ[চিকত1 ও কতখানি আত্ম- 
গ্লানিতা মিশ্রিত ছিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না; আমি শিহরিয়?, 
উঠিলাম, তাহার সেই হাস্য বিদ্যুতের আঁকার ধারণ করিয়া 
অবিলঘে আমার মাথায় বজ্রাধাত করিবে, তাহ! বুঝিতে বিলম্ব 
হইল ন1। | 

মুহুর্তে সেই হাঁসি ওষ্টপ্রাস্তে মিশাইয়া গেল, সুলতান আমার, 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি কি বলিতে চাও, এই সদ্দাগরটা প্রাণ- 
ভয়কে আমাকে মিথ্যাকথা বলিয়াছে? সে বলিয়াছে, তুমি তাহাকে, 
রাইফেল বিক্রয় করিয়়াছ, সে ইহাঁও বলিয়াছে, তুমিই তাহাকে 
বিদ্রোহীদের নিকট রাইফেল বিক্রয়ের পরাণ্শ দিয়াছ; তৃমি যাহাই 
মনে কর, সোমখ্য! কথা বলে নাই, তুমিই প্রাণভরে সত্য গোপন, 
করিতেছ। মৃগ্ুচ্ছেছদনই তোমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড, তোমার 
প্রতি সে দণ্ডের বিধান করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, হয় ত. 
ভবিষ্যতে আমি এই জ্জাদেশই প্রদান; করিব, কিন্ত তাড়াতাড়ি. 
তোমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া বিশেষ কোন লাত দেখিতেছি না বলিয়া 
তোমার প্রাণদ্ডের আদেশ দিলাম না” . ₹- ৪৯ 
_ স্বুলতান মৃত্তিকায় পদাখাত করিবামা্্ রণবেশে কিরন, অন 
ধারী দ্বাদশজন সৈনিক-পুরুষ শ্রেণীবদ্ধভাবে' সেই কক্ষে প্রবেখ ৃ 
করিল। সুলতান আসন .হইতে গাত্রোখান করিয়া তাহাদিগকে, 
সক্ুলি-সন্েত করিবামাত্র সৈনিকদল আমাঁকে জইঙ্কা সুলতানের ক, 
পরিত্যাগ করিল এবং তাহার! আমাঁকে প্রাসাদ-বহির্ভীগে একটি- 





চোর জ্থুলতান। | ৬ 
নুতন গারোদে লইয়া গেল। আমাকে গারোদে রাখিয়া সশকে 
লৌহঘবার রুদ্ধ করিয় তাঁহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিল । 
গারোদে প্রবেশ করিয়া আমি “দখিলাম, সেখানে আরও ঘই জন 
কয়েদী আছে। এই ছুই জনের মধ্যে একজন ইহুদী দেখিলাম, তাহার 
দুইটি কাঁনই ছিদ্র কর! হইয়াছে এবং নাসিক! ছিদ্র করিয়া তনাধ্যে 
একটি লৌহশৃঙ্খল পৃরিয় সেই শৃঙ্খল লৌহস্ত্ে বীধিষ্বা রাখা হইয়াছে। 
সুনিলাম, তাহার অপরাধ এই ষে, আন্ত একজন লোক কোন অন্যায় 
কন্ম করায় এই ইহুদীকে দোঁষী ভাবিয়া তাহার কয়েক সহশ্র মুদ্রা 
অর্থদণ্ডের আদেশ হয়, ইছদী তাহা দিতে পারে নাই। .ধত দিন 
সে এই টাকা দিতে না পারিবে,তত দ্দিন তাহাকে এই ভাবে হাজতে 
পচিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার আর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। 
ইুদীর সেই কদর্ধ্য যৃত্তি জীখনে কখনও আমি ভূলিব না। 
আমি সভয়ে দৃষ্টি ফিরাইয় দ্বিতীয় কযেদীর দিকে চাহিলাম, 
লোকটা জাতিতে গ্রীক। শুনিলাম, সে দুই বৎসর হইতে এই. 
হাজতে আবদ্ধ' আছে; কিন্তু তাহার অপরাধ কি, এ পধ্যস্ত তাহ! 
প্রকাশ পায় নাই; দ্বীর্ঘকাল হাজতে আবদ্ধ থাকাম্ধ লোকটার মাথা 
থারাপ হইয়া! গিয়াছে, লোকটা এখন ভয়ানক উচ্ধাদ। পাগল গ্রীক 
মনে করিতেছে, কাণ্ডেন হইয়া সে জাহাজ চাঁলাইয়ে ছ.. জাহাজ 
চালাইবার সময় কাপ্ডেন মাল্লাদিগকে যে সক? 'আদেশ-.প্রদান 
করেন, পাগলও সেই সকল কথা' বলিতেছে। আমার মনে হইল, 
নাসা-কর্ণচ্ছেদন অপেক্ষা এই ভাবে উন্মত হ্‌ইয়া জীবদধারণ কর। 
বছগুণে শ্রেয়; । 
প্রায় এক ঘণ্টা পরে একখানি ্যাটাই আমার সম্মুথে আনীত 
হুইল, আদেশ পাইলাম, এই চ্যাটাইয়ে শয়ন করিয়। বিশ্রাম করিল 
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পারি। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কাঁনকাঁটা ইন্ুদীর বা 
গ্রীকের শয়নের জন্ত চ্যাটাই দেওয়া! হয় নাই ; আমার প্রতি এতখানি 
অন্থগ্রহ-প্রদর্শনের কারণ কি, বুঝিতে না পারিস! বিস্মিত. হইলাম ; 
কিন্তু তাহাই আমি মহামূল্য শব্যার স্তায় গ্রহণ করিলাম । সেই কক্ষের 
মেঙ্জেটি এমন আবজ্জরনাপুর্ণ ও সা্যাতসেতে ষে, তাহার উপর. 
অঙ্গ প্রসারিত কর। আমার নিকট ন্ক্কীরজনক বোধ হইল কিন্তু দিবা- 
রাজি গৃহমধ্যে ঘৃরিয়া বেড়ান যায় না, আবার এক স্থানে দাঁড়াইয়া 
থাকাও অসম্ভব । ্‌ | 

এখন মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়ঃ সকাল হইতে একবারও বসিতে পাই 
নাই। চ্যাটাইখানার উপর বসিয়া! পা-দুথানিকে বিশ্রাম দিল ম) 
কত চিন্তা মনে জাসিতে লাগিল, তাহাঁর সংখ্যা নাই। সদাগরের 
কথাই সর্বপ্রথমে মনে আমিল। লোকটার উপর আমার একটুও 
রাগ হয় নাই, তবে তাহার ব্যবহারে আমার মনে বড় স্বণ| হইয়্া- 
ছিল; কিন্তু পৃথিবীর সকল লোকই যে নিজের প্রাণ দিয় পরের 
প্রাণ বাচাইবে, ইহা কে আশা করিতে পারে? ধাহারা মন্তকের 
উপর শাণিত তরবারি উদ্যত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ব্ললিতে 
পারেন, শির দিলাম, কিন্তু গুপ্তকথা প্রকাশ করিলাম না, তীহার 
আর ষাহাই করুন, সদাগরী করেন না। | 

সমস্ত দিনটা বড়ই মনের কষ্টে কাটিল আমি সেই 'চ্যাটাই- 
খানার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়] নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে 
লাগিলাম; এমন ঝকমারির ব্যবসায়ে কেন গিয়াছিলাম ভাবিয়া মকে 
বড় অনুতাপ হইল 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একজন বাবুঙ্ছি আমাদিগকে এ থাবানু 
দিয়া গেল। প্রাণে যতই ভয় থাক্‌, উদরে ক্ষুধার অভাব ছিল লা) 
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আমি উতৎ্স্ুকভাবে আমার জন্ত আনীত পেয়ালাটির দিকে চাহি- 
লাম; দেখিলাম, তাহাতে কয়েকটি সিদ্ধ খক্জুর পড়িয়া আছে অত্যন্ত 
ক্ষুধার্ত কুকুরও বোধ হয়, তাহা খাইতে চাহে না। আমি তাহা 
স্পর্শ করিলাম না, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহা করিতে লাগিলাম। পৃথিবীর 
বহুদেশ পর্যাটন করিয়াছি; অতি অপকৃষ্ট জাহাজের খালাসীগুলা যে 
্আাহীর পাস্নঃ তাহাও ভক্ষণ করিয়াছি ঃ ভাঁরত-রাঁজধানী কলিকাতার- 
লালবাঁজারে ষে সকল নাবিক-ভবন আছে, তাহাদের একটিতে 
একদিন. আহার করিয়াছি, কিন্তু এরূপ অপরূপ খাছ্য কখনও দেখি 
নাই। প্রত্যহই যদি এ প্রকার খাগ্চ ভেট আসে, তাহা হইলে 
অনশন-ব্রতেই জীবন যাইবে। ্‌ | 

রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়া গেল, সকালে আবার খাখার 
আসিল; সুখের বিষয়--এবার কিছু ভাঁত পাইলাম, কীটা-চাঁমচ 
আর কোথায় পাইব, বাঙ্গালীর মত থাবায় থাবায় জেই ভাত 
উদরস্থ করিয়া ক্ষুধার জাঁল| কিঞ্চিৎ প্রশমন করিলাম । 

আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই দিনই সুলতানের নিকট হইতে 
আমার 'তলপ হইবে; কিন্তু কোঁন খবর আসিল না; অগত্যা 
কারাকক্ষের সেই বন্ধু দুটিকে লইয়া মনের আনন্দে কালযাপন 
করিতে হইল। কাঁনকাটা ইন্ছুদী বড় একটা কথা কহিত না, সর্বদাই 
বসিয়! বসিয়! যুক্তিলাভের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত; 
পাগল গ্রীক ক্রমাঁগতই . জাহাঁজ চাঁলাইতেছে, এক. একবার অবাধ্য 
মাল্লাদের মারিবার জন্য খুসি তুলিতেছে। সন্ধ্যাকালে আবার সেই 
খজ্ছুর সিদ্ধ আসিল। এবার ক্ষুধার তাড়নায় তাহা খাইতে হইল। 
আমি একবার বাহিরে যাইবার জন্য আমার অদুরবর্তা প্রহরীর 
নিকট কাতরভাবে 7 প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তাহারা বধির, সে 
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আমার সম্মূথে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া স্বীভরে বলিল, কাফের 
ষাহাঁতে যন্ত্রণা পাইক্সা মরে, তাহাই তাহার দেখিবার ইচ্ছা । আমার 
মনে হইল, এক-লম্ফে তাহাকে ধরিয়া দেয়ালে ঠুকিয়া তাহার 
মাথাটা ভাঙ্গিয়া দিই) কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিলাম । যদি 
আমার সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতাম, তাহা হইলে আমার 
ভাগ্যে ষে কি ঘটিত, অন্থমান করা, কঠিন । তবে এ কথা নিশ্চয় ষে, সে 
দিন আমার কাধে মাথা থাকিত ন!। 


০ 


পর্চম পরিচ্ছেদ । 


8৯. 
অদ্ভুত প্রস্তাব। 

পূর্ব পরিচ্ছেদ-র্ণিত ঘটনার £?পর তিন দিনের মধ্যে আর মুল- 
তান অথবা সুবাদার কাহারও কোঁন সংবাদ পাইলাম না; সময় 
সময় আমার মনে হইতে লাগিল, আমার স্তায় ক্ষুদ্র কয়েদীর কথা 
প্রভুর সম্পূর্ণরূপে বিস্বৃত হইয়াছেন। এই কারাপ্রকোষ্ঠ হইতে 
পুনর্ববার বহিরে আপিবার আশা ক্রমেই নুদুর-পরাহৃত হইতেছিল ; 
কিন্তু চতুর্থ দ্দিন প্রভাতে সহস1'কারাঘ্বার উন্মোচিত হইল. এবং 
কারাধ্যক্ষ ও ষে প্রহ্রীটা কয়েকদিন পূর্বে আমার অপমান করিকা- 
ছিল, তাহার! উভয়ে আমাকে শৃঙ্খলাঁবদ্ধ অবস্থায় ফৌজদারের নিকট 
লইয়া চলিল। 

এই ফৌজদার একটি মৌলবী, হতরাঁং চি ভিন্ন অন্ত ধর্মা- 
বলম্বীব্িগকে তিনি অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন; অনেক দিন 
তিনি আমাঁকে তাহার বন্ধুপর্ধ্যায়ে পরিগণিত করিয়াছিলেন, কিন্তু 
আঙ্গ আমিভাগ্যদোষে আসামী? এ অবস্থার তাহার নিকট শিষ্টাচারের 
প্রত্যাশা করিতে পারি না। য্বাহা হউক, পূর্ব-পরিচয় স্মরণ করিয়া 
কিংবা কৌতৃহঙ্লাক্রান্ত হইয়া, কি কারণে বলিতে পারি না, তিনি 
আমার কারাজীবন সম্বন্ধে ' ছুই. একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; 
কারাগারে আমি কষ্ট পাইতেছি শুনিয়া তিনি বিজ্রপভরে বলিলেন, 
একারাগারে তুমি কষ্টে আছ! শ্ুবাদার সাহেব তোমার জন্ত সেখানে 
পা1লঙ্ক ও টানাপাখার ব্যবস্থা করেন লাই, তোমার পানাহারের 
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বন্দোবজ্ঞ করিতে রন্ধননিপুণ ি্ার সেখানে পাঠাইজ্া দেন নাই, 
ইহা বড়ই অন্তায় !” 

আমি মন্মাহতভাবে বলিলাম, “আমি এখন বিপন্ন, এ অবস্থা 
আমাকে এ ভাবে বিদ্রুপ করা আপনার মত পাদস্থ জ্ঞানী বাক্তির 
শোভা পায় না। যদি আঙি প্ররুতই অপরাধী হট, তাত] হইলে 
আপনারা আমার প্রতি উপযুক্ত দণ্ডের বিধান করুন। এ যন্ত্রণা 
আর সহ হয় না।” 

ফৌজদার বলিলেন, প্যন্ত্রণা কি? তুমি সুলতানের অতিথি- 
শালায় পরম যত্বে আছ পাঁনাহাঁরের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা নাই, 
ঠিক সময়ে সকল জিনিস পাইতেছ, এমন সুখে যে কদিন কাঁটাইতে 
পার, কাটাও। আমি শুনিলাম, সুলতান সাহেব তোমার উপর 
বন্ড অসন্তষ্ট হইয়াছেন, সেই জন্য তাহার দরবারে তোমাকে হাজির 
করিবার আদেশ প্রদত্ত হয় নাই ।” 

এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, 'ুলভানের সম্মুখে 
যাঁওয়] বড় সুখের বিষয় নহে, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যদ্দি তিনি 
পুনর্বার আমার সহিত সাক্ষাৎ না করেন, তাহাতে আমার দ্রঃখ 
নাই | কোন রকমে কারাগার হইতে মুক্তলাভ কারতে পীরিলেই; 
মঙ্গল।” প্রকাশ্যে ফৌজদ্বারকে বলিলাম, “ম্থুলতান সাহেব আমার 
প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই মর্মাহত হইলায় ; ইচ্ছাপূর্ববক 
তাভাকে অসন্থষ্ট করিবঃ এত সাহস আমার নাই? তাহার শাক 
ধ্মাত্মা প্রজারঞ্জক নরপতির অসস্তোষভাজন হওয়া বড়ই কষ্টের 
কথা । সহৃদয়তায় পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই।” , . 

আমি এই কথাগুলি বিদ্রপচ্ছলে বলিলাম কি না,ঠিক বুঝিতে 
না পারিষঃ ফৌজদার একবারে বক্রদৃষ্টিতে আমার মুখের . দিকে: 


চোর স্থল্তান। ৭৫ 


চাহিলেন, কিন্তু সে স্ধন্ধে কোন মন্তব্য প্রকীশ করিলেন না; ক্ষণ- 
কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “তুমি গোপনে এ দেশে যে সকল 
রাইফেল আমদানী করিয়াছিলে, তাহ] আমাদের হস্তগত হইয়াছে |” 

এই কথ শুনিয়া আমি সন্দিগ্ব-দৃষ্টিতে ফৌজদারের যুখের দিকে 
চাহিলাম, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, “স্পেনীয় স্দাগর ফম্মাণ্ডেজ 
এখন কে্রীয়?” | | 

ফৌজদার বলিলেন, “ভোঁমার মত সেও কারাগারে পরমন্থখে 
বাস করিতেছে ;. স্বলতান সাঁছেবের অনুগ্রহে এখনও তাহার কাধে 
মাথা আছে। কিস্ত আর কয়দিন তাহার পরমাযু আছে, এ কথা! 
বলা কঠিন ।” 

এবার আমি আমার আহারের কথা তুলিলাম, বলিলাম, “কারা- 
গারে অনাহারে আমি বড় কষ্ট পাইতেছি, আপনি অন্তগ্রহ করিয়া 
কারাঁধাক্ষ মহাঁশয়কে এ সম্বন্ধে স্থব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলে 
অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব; আমাকে যাহা খাইতে দেওয়! হয়, তাহ! 
খাইয়া জীবন ধাঁরণ করা কঠিন” 

আমার কথা শুনিয়া ফৌজদারের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি সক্রোধে 
বলিলেন, “ওরে হারামজাদা, আমি কি তোর বাঁবৃর্চি যে, ভোর 
আহারের বন্দোবস্ত করিব ? তুই যে কারাগারে অনাহারে না থাকিকা 
কিছু. কিছু খাইতে পাইতেছিস্, এ জন্যই তোর অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দে; 
তোর খাইবার কষ্ট হইতেছে বলিয়া কারাগারের, নিরমভঙ্ হইতে 
পারে না।” 

ফৌজদারের আদেশানুসারে আমি টিন রি কাঁরাকক্ষে নীত 
হইলাম ; আবার তিন দিন পর্য্যস্ত কারাগারে বাদ করিলায; এ 
কয়দিন ' প্রহরী ও পূর্বরবর্ণিত করেদিদ্বয় ভিন্ন আর কাহারও মুখ 


৬ চোর স্থলতান। 


“দেখি০৩ পাই নাই; পুআমার খাদ্দ্রব্যেরও কোনরূপ.পরিবর্তন হইল 
ন; প্রায় অনাহারে দীর্ঘকাঁল রুদ্ধ-গৃহে নিষ্কর্শা থাকিয়া আঁষ 
অত্যন্ত অবসন্্র হইয়া পড়িলাম। এই ভাবে আর কয়েকদিন সেখানে 
থাকিতে হইলে সম্ভবতঃ আমিও সেই গ্রীক করেদীর মত পাগল 
হুইয়া ষাইতাম। ইতিমধ্যে একদিন শুনিতে পাইলাম, সুলতান বাজ- 
ধানীতে নাই; আমার সহিত সাক্ষাতের পরদিনই তিনি সমুদ্র-তীর- 
বর্তা বন্দরে গমন করিয়াছেন ) কবে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন, 
তাহা জানিতে পারিলাম ন1।আশ্চর্য্যের কথা! এই যে, ফৌজদ্রণর এ 
কথা আমার নিকট গোপন করিয়া আমাকে জানাইয়াছিলেন, সুলতান 
অসস্তষ্ট হইয়াই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন না । আমাকে 
এ ভাবে প্রতারিত করিবার কি আবশ্যক ছিল, বুঝিতে পারিলাম না । 
সেই দিন মধ্যাহকাঁলে একজন প্রহরী কারাগারে আঁসিয়! জানা- 
ইল, আমাকে সুলতানের নিকট যাইতে হইবে; . কারাগারে বাস 
'আমার পক্ষে এমন কষ্টকর হইয়াছিল যে, বিশেষ আশঙ্কার কারণ 
থাকিলেও সুলতা ন-সন্দর্শনে যাত্রা করিতে আমি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ 
করিলাম না; আমি তৎক্ষণাৎ প্রহরীর সহিত. কাঁরাকক্ষের বাহিরে 
আসিলাম : দেখিলাম, সেখানে ল্ুবাদার আমার প্রতীক্ষা! করিতেছেন, 
তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া স্ুলত।ন-্সকাশে যাত্র! করিলেন । 
পূর্ববার যে কক্ষে সুলতানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, 
এবার নুলতানকে সেই কক্ষে দেখিতে পাইলাম মা, অন্য একটি কক্ষে 
তিনি পালক্কে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাহার অদুরে একথানি স্বর্ণ 
।নশ্থিত রেকাঁবিতে কিছু কল ও খিষ্টার ছিল, ভাহাই তিনি তুলিয়া 
জাইয় মধ্যে মধ্যে মুখে ফেলিতেছিলেন |. আমীকে তাহার সমক্ষে 
'উপস্কিত হইতে দেখিয়া তিনি নুবাদার সাহেবকে সেই কক্ষ-ত্যাগেন 


চোঁর স্থুলতাঁন | পু রগ 


জন্ত ই্িত করিলেন; উজীর সাহেব একথানি কাগজ লহয়। তাঁহার, 
অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন, ইঙ্গিতমাত্র তিনিও সেই কক্ষ ত্যাগ করি- 
লেন। আমি ও সুলতান ভিন্ন সেই কক্ষে আর কেহই রহিল না) 
সম্ভব হইলে আমি সেই অবলরে সুলতানের প্রাণবধ করিয়া! পলায়নের 
চেষ্টা করিতাম 7 কিন্তু বুঝিল।ম, সে চেষ্টা বৃথা, সুলতানের দেহরক্ষীর। 
এেই কক্ষের অদূরেই কোথাও গুপ্টভাবে অবস্থান করিতেছে, আমি 
পদমাত্র অগ্রসর হইলেই সুলতানের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ তাহার! 
আমাকে আক্রমণ পূর্বক বধ করিবে। | 

কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না, সুলতান আমাকে এমন 
কি গোপনীয় কথা! বপিবেন যে, উজীর ও নুবাঁদারের ন্যায় মহ] সন্তাস্ত, 
পদস্থ কর্মচারিঘ্বয়কেও সরাইল দিলেন? তিনি বাহাই বনদুন্ঃ তাহা 
অত্যন্ত গোপনীয় কথা, সে বিষয়ে আমার বিন্দমাও স্দেহ রহিল ন1।. 
আমার অদৃষ্টে বতদূর বিপদ্‌ ঘটি ৰার.সস্ভা বন ছিল, তাহা ঘটিয়াছে,, 
এখন আর অধিকতর বিপদের বড় 'আঁশঙ্কা ছিল না) সুতরাং মনে 
হইল, হয় ত সুলতানের ভবিষ্যং ব্যবস্থা আমার পক্ষে হিতকর, 
হইবে ॥ আমি অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত-হৃদয়ে সুলতানের সম্মুথে দণ্ডায়মান, 
হইলাম। | | 

প্রায় ছুই মিনিট পরে সুলতান আমাকে টি “কাফের, 
আমার অনুগ্রহে আজ পর্ধ্যস্ত তোঁমার কাধে মাথা আছে; আজ 
তোমাকে এখানে টানি আমি জানিতে টা তুমি মুক্তি চাঁও,, 
না মরিতে ষাঁও ?" ৃ | 

আমি বলতানের এই প্রশ্নে দি আশ্বস্ত হইলাম, এই কয়দিন. 





এরূপ চাপ ধা কারণ কি? কারণ যাহাই হউক, আমি 


৭৮ চোর সুলতান । 


স্থুলতানকে বলিলাম, “জহাপনা, বাচিবার আশা থাকিলে কে মারতে 
চায়? এ পৃথিবীতে দীন-দরিদ্র, অন্ধ, আতুর, ভিক্ষুক, এমন কি, হুঃসহ 
রোগ-যন্ত্রণায় কাতন্ন চিররোগীও মরিতে চায় ন', প্রাণের মায়া ত্যাগ 
কর! ক্ঠিন। আমি আপনার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি ; আমার 
বয়স অন্ন, সংসারের নুখ-বাঁসনা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি 
বাচিতে চাই ।” 

সে দিন শুক্রবার ; আমার সহিত সাক্ষাতের কিছুকাল পূর্বে সুল- 
তান জুম্মার নমাজ করিতে গিয়াছিলেন,সুতরাং বোধ হয়, তাহার মনে 

শ্মের পলিতা তখনও একটু একটু জলিতেছিল, তাঁই আমার কথা 

শুনিয়া তিনি বলিলেন, “তুমি কাফের, তাই এমন কথা বলিতেছ; 
প্ররুত ধার্মিক ব্যক্তি কি কখনও. মরিতে ভ্ পায়? যে ধার্মিক, মৃত্যু- 
তেই তাহার লাভ, কাঁরণ, তথন এই শোঁক ছুঃখের পুথিবী ছাঁড়িয় 
ন্বগে গমন করে, তবে তোমার মত কাঁফেরের কথা স্বতন্ত্র । যাহ! 
হউক, তৌঁষার সহিত ধন্ম-সম্বন্ধে আলোচন। করিবার জন্তগ তোমাকে 
এখানে আনিতে হুকুম দিই নাই, তুমি এ আলোচনার যোগ্যও নহ। 
এখন আমি তোমাকে যাহা বলি, মন দিয়া শুন এবং আমি যাহা 
জিজ্ঞাসা করি, সরলভাবে তাঁহার জবাব ৰাও। আমাদের দেশের 
ভাষায় তুমি অনর্গল কথা কহিতে পার বটে, কিন্তু তুমি যে, ছম্মবেশী 
বিদেশী, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিবে না ।*- 

আমি বলিল|ম+ “জা হাপন! অন্ঠায় অনুমান করেন নাই ।” 

স্থলতাঁন বলিলেন, প্তুমি ইংলগ্ডের লোক, -প্রাক্স ছয়মাস পুন 
আমি সেই দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।” 

আমি বলিলাম, হা, আমি ইংলগ্ডের লোক, এ কথা জর 


করি না।* 


* রিস্থলতান। শি 


শুলতান আজ এরপ মোলায়েমভাবে এ সকল কথা বলিতেছেন 
কেন, ঠাহর করিয়! উঠিতে পারিলাম নাঃতীহার অভিপ্রায় কি, জানি- 
বার জন্ত অমার কৌতুহল অসংবরণীর হইয়া উঠিল। 

সুলতান বলিলেন, “তোমাদের দেশ বড় মজার দেশ, অদ্ভুত 
রাজ্য, কিন্ত তোমাদের দেশে একটিও ধাঁশ্মিক লোক নাই, সেখানকার 
সকলেই কাফের, ইহাই বড ছুঃখের কথা | যাহা হউক, যাঁদ তুমি 
মুক্তিলাঁভ.কর, তাহা হুইলে কি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে ?” 

আম সহর্ষে বলিলাম» “হা, নিশ্চয়ই 7 জন্মভূমির মত স্থান পুথ- 
'বীতে আর কোথায় আছে?” 

সুলতান বলিলেন, “তুমি এখন আমার বন্দী, অতি গুরুতর অপ” 
রাধে অভিযুক্ত £ তুমি জান, আমি ইচ্ছ! করিলে তোমাকে এই দণ্ডে 
হস্তার পদতলে ফেলিয়া চুর্ণ করিতে পারি, আমার আদেশমাত্র 
আমার কোন ভৃত্য এই মুহুর্তে তোমার প্রাণধধ করিতে পারে ?” 

আমি বলিলাম, *খোদাবন্দঃদ এ কথা আমি উত্তমরূপে 
জানি” | 

সুলতান ক্ষণকাল নীরব রা ঠাহার চক্ষু :ছুইটি উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিলঃ তিনি উৎসাহভরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপ- 
যুক্ত মূল্য দিয়া আমার নিকট তুমি তোমারএ্রজীবন ও স্বাধীনতা ক্রয়. 
করিবে ?” | 

আমি বলিলাম, *“খোদাবন্দ, আমি গরিবলোঁক, আমার স্বাধীনতা 
ক্রয়ের উপযুক্ত অর্থ আমার নাই, সিনহা আমি স্বাধীনতা ক্রয় 
করিতে পারিব ন11” 

সুলতান দত্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, “ওরে আহাম্মুখখ আমি 
তোর নিকটকি অর্থ চাহিম়্াহি? আমার ভাগারে কি অথের 


৮০. | চোঁর স্থলতান। 


অভাব আছে? তোর পরিচয় আমি জানি, শুনিষ্বাছি, তুই গরবঞ্চক 
লোক নহিস্‌, আজকাল ইহ! অল্প, প্রশংসার কথা নহে ।» টা 

আমি বলিলাম, “হুলতাঁনের প্রশংসায় আমি কৃতার্থ হইলাম; 
জহাপনান কি হুকুম, জানিতে ইচ্ছা করি।” | 

স্থলতান অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া বলিলেন, “তুমি যে সাচ্চ। 
আদৃমী, আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি, রাইফেল বিক্রয়ের ব্যাপারে 
তুমি নানরূপে উৎপীডিত হইয়াও তোমার সহযোগিগণের নাম প্রকাশ 
কর নাই, অত্যাচারের ভঙষে তুমি বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক 
কি না,ইহা জানিবার জন্য আমি ভায়ের করেদ 5 নান! প্রকারে 
ষন্ত্রণা দিয়াছি।” | 

স্থলতানের এই কথা শুনিয়! আমি সবিশ্ময়ে তাহার মুখের দিকে 
চাহিলাষ. তাহার রাজ্যে গোপনে বন্দুক বিক্রয়ের অভিগ্রায়ে আমি 
যাহা যাহা করিয়াছিলাম, সে জন্ত স্থলতান কি সত্যই ক্মামার উপর 
বিরক্ত হন নাই? তাহা হইলে এরূপ অভিনক়ের কারণ কি, আমি 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । | 

সুলতান বলিলেন, “তুমি গোপনে আমার রাজ্য ছাড়িক। পলা- 
ইতেছিলে, তোমার পলায়নে আমার রাজ্যের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট ছিল না, 
তথাপি তোমাকে কি জন্য ধরিয়া আনাইলায, বলিতে পার কি.” 
আমি বলিল।ম, “আমাকে হত্যা করিয়া, -অন্তীন্ত অপরাধিগণের 
মনে ভয়ের সঞ্চার করিবেন, এই তিপ্রাযেই বোধ হয় আমীকে 
গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে ।” 

সুলতান হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, তাহার পর বাঁললেন, “নির্বোধ 
লোকের নিকট এইক্লপ মনে স্থইবে টে, কিন্ত'আমার মনের ভাব 
'ন্যককম,অন্ঠের তাহ] বুঝবার আাধ্য নাই । আম সুলতান, কে কিন্ধপ 


চোর স্থলতান। র ৮১ 


লোক* তাহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া তাহার জস্তে উপযুক্ত কার্যের ভার 
প্রদান পুর আমি তোঁমার্॥হস্তে যে কার্ধ্ের ভার প্রদান কারব,তুমি 
তাহাতে সম্পূর্ণ যোগ্য, যদি তোমার এই ষোগ্যতার প্রমাণ না, পাই- 
তাঁম,তাঁহা। হইলে এতক্ষণ তোমার ছিন্ন-মুণ্ড লোঁকে নগরের দেউড়ীতে 
ঝুলিতে দেখিত। এখন. বল, এখন তুমি মুক্তি চাঁও,না মরিতে চাও ?” 
আঁমি সুলতানের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া এবং হঠাৎ 
কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হুওয়া সঙ্গত নহে বিবেচন। করিয়া বঙ্গিলাম, 
“খোদাবন্দের জন্ত কি কার্য করিলে আমি মুক্তিলাভের অধিকারী 
হইব, জানিতে ইচ্ছা করি ।” 
স্থলতান কয়েক মিনিট কাল আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে 
না, সেই কক্ষমধ্যে চঞ্চলপদবিপেক্ষে ঘুরিফা বেড়াইতে লাগিলেন, 
তাহার পর আমার সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া নিয়প্বরে বলিলেন, 
“এখনও তোমাকে বকল কথা, খুলিয়। বলিবার্র সমর হয় নাই, তবে 
এইমাত্র বলিয়া! রাখি, তোমাদের ইংলগুদেশে একটি লোঁক আছে, 
তাহাকে যেমন করিয়া হউক, আমার বাধানীতে আনিতে হইবে; 
সেই লোকটি আমার বন্ধু কি শত্রু, সে কথাও এখন: তোমাকে বলিব 
না। যদি আমি হ্বং এ কার্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে 
তোমার সাহায্য চাহিতাম নাঃ কিন্ত আলী! জানেন, আমার দ্বারা 
সেই কার্য্য হইবার নহে, নাঁনা কারণে এই গুরুতর কার্যের ভার 
আমার কোন কর্মচারীর হস্তেও সমর্পন করিতে ইচ্ছা করি না। এই 
কাজটি যে সহজ, এরূপ মনে করিও না কারণ, যে. ্র্যক্তিকে এখানে 
আনিতে হইবে, সে সাধারণ লোক নহে; যদি তুমি এই চেষ্টায় 
সেখানে ধরা পড়, তাহা! হইলে তোমাকে খেসানে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত 
হইতে হইবে ) কিন্ত এই ভয়ে দি তুমি আমার আদেশপালনে অস্বীকার 


শু 


৮২ চোর সুলতান । 


কর, তাহা হইলে তোমার কাধে মাথা থাকিবে না) আমার যে.কথা, 
সেই কাজ, এ কথ! বোধ হয় তুমি জান।* 

আমি জানিতাম, সুলতানের এই কথ বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে, 
আমি বলিলাম, "সুলতান কি বলিতে চান,আঁমি এখান হইতে ইংলগ্ে 
গিয়া সেখানকার কোন বিখ্যাত লোককে ছলে, বলে, কৌশলে এখাচন 
লইয়া আসিব; এজন্য যে কিছু প্রবঞ্চনার ০০০ আবশ্যক, 
তাহাতে কুণ্তিত হইলে চলিবে না ?” 

সুলতান সহাস্তে বলিলেন, “বুদ্ধিমান্‌ ফিরিঙ্গী তৃমি যথার্থ অন্তযান 
করিয়াছ; যদি তুমি ৰাচিতে চাও, যদি শ্বদেশের মুখ পুনর্বধার দশ্শন 
করিতে তোমার ইচ্ছা থাঁকে, যদি তোমার জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র 
মমতা থাকে, তাহ! হইলে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও; আমার এই 
প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তোমার প্রাণরক্ষার ন্ট কোন উপায় নাই! 
তুমি এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি সমগ্লান্তরে তোমাঁকে সকল 
কথা বলিব ।” ্‌ 
ন্থলতান যৃত্তিকায় পদাঘাত করিবামাত্র একজন প্রহরী কুনিস 

করিতে করিতে তাহার সম্মূথে উপস্থিত হইল এবং জ্ুলতানের ইঙ্গিতে 
সে আমাকে সঙ্গে লইয়া কারাগারে চলিল। 

কাঁরাগরে প্রবেশ করিয়া আমি আমার অবস্থার কথা চিস্তা করিতে 
লাগিলাম, আবেরিয়া-রাজধানীতে খাতক-হত্তে-নিহত হইবার ইচ্ছা 
আমার বিন্দুমাত্রও ছিল না, এ কথ বলাই বাহুল্য; কিন্তু বিশ্বাসঘাত- 
কতা পূর্বক অন্যকে এই ভীষণপ্ররুত্তি নররক্ষসের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
আমি যে আত্মজীবন রক্ষা করিব, এরূপ পরবৃত্ধিও আমার ছিল না, 
বিশেষতঃ সুলতান আমার হাতে যে কার্যে ভার দিতে চাঁন,তাহাতে 
কৃতকার্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কারণ,ইংলগ্ড হইতে কোন 


চোর হুলভান॥ ৮৩ 


সন্রাস্তবংশীয় লোককে বলপূর্বক বা কৌশলক্রমে আবেরিয়ারাজ্যে 
লইয়া আসা সহজ কাধ্য নহে, আমার উদ্দেশ্ঠ প্রকাশিত হইলে আমি 
ইংরাজ-সমাজে মুখ দেখাইতে পারিৰ না, তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। 
না, আমি ইহা! পারি না, আমি জীবনে অনেক অপকাধ্য করিয়াছি, 
সে সকল কথা৷ স্মরণ করিলে আমি অত্যন্ত সঙ্কৃচিত হইয়া! পড়ি। ইহার 
উপর পাপের ভার আর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল না, অন্যের 
সর্ধনীশ করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা অতি ইতরের কার্ধ্য, আমি তত 
ইতর নহি ; মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম,এবার স্বলতাঁনের সহিত সাক্ষাৎ 


হইলে তাহাকে স্পষ্টভাষায় বলিব, আমার দ্বারা এই কাঁধ্য হইবে 
“না । 


ষষ্ঠ পরিস্ছেদ 


জীবনের মুল্য 


রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু আমার চিন্তার বিরাম হইল না, সমস্ত 
রাত্রি আমি একবারও চক্ষু মুদিতে পারি নাই। প্রা শরঃসূরয্য-কিরণে 
আমার সঙ্গী ইহুদী ও গ্রীক বন্দী দুজনের যুখের প্রতি আমার দৃষ্টি 
পড়িল; একজন উন্মাদ, আঁর একজন বিকৃত-বদন। তাহাদের দুর্দিশা 
দেখিয়া আমার সঙ্কর শিথিল হইল ; আমি মনে করিলাম. যদি সুল- 
তানের প্রস্তাবে অসম্মত হই, আহা হইলে এই কারাগারে এইরূপ 
অসন্থ যন্ত্রণায় আমার প্রাণবিয্ষোগ হইবে, নির্দিয় সুলতানের আদেশে 
প্রথমে আমার নাসাকর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবে তাহার পর আমি এই কাঁরাক্ষদ্ধ 
উন্মব্ডের স্টান্ত উন্মত্ত! লাভ করিয়া অতি কষ্টে ইহলোক হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিব। এনবীন বয়সে এত আশা-ভরসা লইয়া এমন সুন্দর পৃথিবী 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে কাহাঁর ইচ্ছা হয়? আমারও সে ইচ্ছা 
হইল না, জীবনধারণের ইচ্ছা! বড়ই ধলবতী, তাঁই ভাবিলাম, সুল- 
তানের প্রস্তাব মন্গুসারেই কার্ধ্য করিব। তুমি হয় ত ক্সামৃকে কাপু- 
রুষ বলিয়া স্বপা করিতেছ, কিন্ত আমি যে অবস্থায় পড়িয়াছি, যদি 
তুমিও সেই অবস্থায় নিপতিত হইতে, তাহা হইলে তোমার মনের, 
ভাব৭ ঠিক এইক্ধপ হইত; এই কঠোর নীরা উত্া হওয়া 
সাঁধারণ মানবের সাঁধ্যাতীত। 

আমার জন্ত লামান্ত থাগ্ঘদ্রব্য আনীত হইলে অনিচ্ছাসত্বেও আমি 
ষকিঞ্চিৎ আহার করিলাম ; মনে করিলাম, সুলতানের নিকট হইতে 


চোর শ্থুলতান। ৮৫ 


শীপ্রই কোন লোক আঁপিবে, কিন্ত একটু বেল! হইলে শুনিতে পাই- 
লাম, স্থুলতান নগরপ্রান্তে মুগয়ায় গিয়াছেন, মধ্যাহের রা তাভার 
প্রাসাদে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই । 

বেলা প্রায় ছুইটার সময় সুলতানের নিকট আমাকে লইয়া যাঁই- 
বার জন্ঠ লোক আসিল। প্রহ্রী-পরিবেষ্টিত হইয়া সুলতান-সমক্ষে 
আমি. উপস্থিত হইলাম দেখিলাম;তিনি তখনও মৃগয়ার পরিচ্ছদ ত্যাগ 
করেন নাই ; সেই পরিচ্ছদেই তিনি কক্ষমধ্যে দরিয়া! বেড়াইতেছেন ; 
সেই কক্ষের এক প্রান্তে একটি ওমরাহকে দপ্ডায়মীন, দেখিলাম । 
লোকটির মুখখানি শুকাঁইয়া আমচুরের মত হইয়াছিল, তাহার মুখ 
দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সুলতান কোন কারণে তাহার উপর 
বিরক্ত হইয়াছেন । আমি সেধাঁনে উপস্থিত হইলে সুলতান সেই গম- 
রাহটিকে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন, ওমরাহ 
পণ্চাঁৎ হটিয়া, কুর্নিশ করিতে করিতে সেই কক্ষ হইতেসরিয়। পড়িল, 
ব্যান্ত্রে পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাঁভ করিয়া ছাগশিশু যেরূপ নিশ্চিন্ত 
হয়, ওমরাহটিও বোঁধ হয়, এতক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। 

স্বলতান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দিকে চাহিলেন না, এমন কি, 
আমি ঘষে দেই গৃহে উপস্থিত হইয়াছি)তাহাও বুকিতে পারিলেন কি ন! 
সন্দেহ, সেই অবস্থায় তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর! আর ব্যান্্ের 
পিপ্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার লাঙ্গুল' ধরিয়া আকর্ষণ কর! প্রায় একই 
প্রকার বিপজ্জনক । যাহ! হউক, অনেকক্ষণ পরে সুলতান তাহার 
তক্তে উপর্েশন পূর্বক এক গ্রাস সরব খাইয়া ঠাণ্ডা হইলেন ; 
তাঁহার তক্তের পাশে একখানি জলচৌকির উপর না পের সর 
'বৎ তাহার জন্য সংরক্ষিত ছিল । | 

সরবৎ খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়! সুলতান আমাকে জিজ্ঞাস কািগেন, 


৮৬ চোর স্থলতান। 


“কাল তোমাকে যাহা বলিয্লাছি, সে সম্বন্ধে কি স্থির করিলে ? আমার 
প্রস্তাবে তুমি সম্মত আছ কি নাঃ বল।” 

আমি কি উত্তর দিব, ক্ষণকাল তাহ! চিন্তা করিলাম; বুঝিলীম, 
আমি যাহা বলিব, তাহা নিশ্চয়ই সুলতানের প্রীতিকর হইবে না, 
তথাপি সাহসে ভর করিস! বলিলাম,“জশাহাপন1, এই বিস্তৃত রাজ্যে সক- 
লেই জানে, স্বলতান সাহেব স্পষ্ট কথা শুনিতে বড় ভালবাসেন ।” 

সুলতান তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “হাঃ সে কথা 
সত্য, কিন্তু তাঁহার সহিত এই ব্যাপারের কি সম্বন্ধ ?” 

আমি বলিলাম, “সম্বন্ধ বিশেষ কিছুই নাই ; তবে আমার মনের 
কথ। নির্ভয়ে বলিতে পারি কি-না, বুঝিবাঁর জন্তই আমার একথ। বলা : 
গত কল্য সুলতান বলিয়াছিলেন, খোদাবন্দ আমাকে সাদা আদ্মী 
মনে করেন ।” 

সুলতান মাথ! নাড়ির! আমার করার অচুমোদন করিলেন | 
আমি বলিলাম, “জণহাপনা, যখন আমাকে সাদ! আর্দ্মী মনে 
করিতেছেন, তখন আমি সাদা আদ্মীর মত কথা! কহিলে কোন অপ- 
রাঁধ হইবে নাত?” 

স্বলক্ঞান বলিলেন, “তোমার কি বলিবার আছে, শীত বল. ্ি 

| আহি বলিলাম, “নথলতানের প্রস্তাব শুনিয়া আঁমি এই বি বাসি 

যে আমাকে আমার স্বদেশে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সেখান হ্‌ রা 
একজন সস্তরান্ত ব্যক্তিকে বদি ছলে বলে ৰা কৌশলে এখানে আনিতে 
পারি, তাহা হইলেই আমি মূক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব) কোন সাছা 
আদমীর পক্ষে এইরূপ গনিত কারধ্য কতদূর সম্ভব, তাহা কি জ'হাপনা 
বিবেচন করিয়াছেন?” | 

ুলতান কুদ্ধন্বরে বলিলেন, “আমি তোগাকে জীবন দান করিৰ» 
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দস সাদা আদৃফীর মত কথা কহিলে কোন অপরাধ হইবে না ত $" 
চোর সুলতান, ৮৬ পৃষ্ঠা ] [ বস্ুমতী প্রেস. 





চোর স্থবলতান । ৬৭ 
তাহার পরিবর্তে তুমি আমার জন্ত কিছু করিবে না, এ আশা! তৃষি 
কিরূপে করিতেছ ?” 

আমি বলিলাম, “গ্রীণ অপেক্ষা মাঁন বড়, ইহা বোধ হয়, আপনি 
ক্ানেন। ভাল লোকে কখনই প্রাণভয়ে মান রা করিতে রাজি হক 
. না। 
সবলতান কহিলেন, “ওরে কুকুর, আমার সাক্ষাতে তুই অমন কথ! 
বলিতে সাহস করিস্‌ 1 | 
আমি বলিলাম, “স্থলতান আমাঁকে অভয় দান না করিলে আনি 
এ কথা কখনই বলিতাম না, যদি আমি এই কার্যের তাঁর গ্রহণ করি, 
হি? হইলে আমার সর্বপ্রপ্রথষে জান আঁবশ্তক, যে ব্যক্তিকে আমি 
এখাঁনে লইয়! আসিব, তাহার কোঁন ক্ষতি হইবে কি না?” 
. স্থলতান কহিলেন, “দেখ, আমি এই রাঁজ্যের স্থলতান, আমার 
মিথ্যাকথ! কহিবার আঁবশ্তক নাই । আঁমি তোমাকে সত্য করিয়া] 
কহিতেছি, তাহার কোঁন ক্ষতির আশঙ্কা নাই । আমি মহম্মদের নাষে 
শপখ করিয়া বলিতেছি, আমার সর্বময় পিতার নামে শপথ করিয়! 
বপিতেছি, আমি তাহার কোন ক্ষতি করিব না।” 
স্বলতানের কথা শুনিয়া ও তীহার ভাব দেখি স্পষ্ট রবিতে 
পারিলাম, স্থলতানের কথায় অনায়াসে নির্ভর করিতে পারা যাঁয়। 
তখন আমি রলিলাঁম, “কোন্‌ ব্যক্তিকে এখানে আানিতে হইবে তাহা 
জানিতে ইচ্ছা করি ।” ঃ 
ক্থলতান বলিলেন, “তাঁহার নাম অবশ্যই জানিতে পারিবে, কিন্ত 
স্বাহার পূর্বে আষি জানিতে চাই, মি রি কাঁজ করিবে কি 
না?” 
আহি বলিলাম, “আপনার জন্ত এই কার্যা না রে: যখন 


৬৮. . চোর সুলতান । 
আমার মুক্তিলাঁভের আঁশা নাই, তখন আমার মতামত লিঙ্গ! 
করা অনাবশক। ইচ্ছাক্রমে হউক আর নিচ্ছাতেই হউক, আমাকে 
তাহা করিতেই হইবে 1 | 

স্থলতান বলিলেন, “তুমি শপথ করিয়া! বল, তুমি “রিনি? 
করিবে না, কে তোমাকে এই কার্যের ভার দিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা 
কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না?” 

আমি বলিলাম, “হা, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপ- 
নার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না, কাহারও নি এ কর্থ প্রকাশ 
করির না ।” | 

* সুলতান বলিলেন, “তুমি ঈশ্বরের নাঁমে শপথ কর 1” 

আমি বলিলীষ, *হ।, ঈশ্বরের নাঁমে শপথ উড: টিটি এ কথা 
বলিতেছি।” | | | 
সুলতান বলিলেন, “উত্তম, তৃমি স্বাধীনতা লাভ কি আমার 
'ষাহা বক্তব্য, তোমাকে বলিতেছি ।” ্‌ 

সুলতান উঠিক্াদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, স্বার চীন নাট অন্ত- 
কক্ষে কোন লোক আছে কি না দেখিলেন, বাহিরে একজনমাত্র 
প্রহরী দণ্ডাকসমান ছিল, সুলতান তাঁভাকে ভাকিফ়া বলিলেন, *আংমাঁর 
অগুমতি' না লইয়া! বদি কেছ'এ দিকে আসে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে বধ করিবৈ |” আনভ্তর স্থলতান ঘি রুদ্ধ করিয়া তাহার 
আসনে উপবেশন করিলেন; সুলভাঁনৈর এই" সাবধানতায় আমার 
বিল্ময়ের সীমা রহিল না। আমার বুকের মধ্যে যন হাছুড়ীর আঘাত 
হইহত'লাগিল 1 

ক্ুলতান আমাকে দিজাসা করিলেন, কোন্‌ কোন্‌ কথা 
জানিতে চাও? 


চোর কুলতান। ৮৯ 


শামি বলিলীম,ষে ব্যক্তিকে এখানে আনিতে হে, সেই মি 
টির নাম জানিতে ইচ্ছা! করি ।” কির 

সুলতান হাঁসিয়া বলিলেন, “সে পুরুষ হী ক, একটি 

স্বন্নরী যুবতী 1” 
স্বলতাঁনের কথা শুনিয়া আমার মস্তকে যেন বজ্বাধাত হইল । 

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি ছুই ভম্ত দূরে সরিয়। দাড়াইলাম। ভা পর- 
মেশ্বর ! কি ছুকষপ্র-সাঁধনের জন্যই ম] আমি এই দুবৰ তের নিকট প্রতিজ্ঞ।- 
পাঁশে আবদ্ধ হইয়াছি! স্থলতান আমার এই বিব্রত- ভাব লক্ষণ করি" 
বেন, তাঁহার মুখে পৈশাচিক হান্ত ফুটিয়া উঠিল। 

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে গিজ্ঞানা করিলাম, *লেই সুন্দরীর নাম ?” 

স্থলতাঁন বলিলেন,“এই 4 অফ বাম্বরোর উকি 
অলিভিয়া বেল হামটন |” ৮ 

এই নাম শুনিরা আমি অন্ফটম্বরে চীৎকার করিয়া পান, ডিউক 
অফ বাঁম্বরোর কন্যাকে আবেরিযা রাজ লইয়া আসা স্বপ্রাতীত 
ব্যাপার। এ কথা আমি একবার কল্পনা করিতেও পারি নাই; ইংল- 
শুর মহাঁসম্্রাস্ত প্ররিবারের একটি কুমারীকে হরণ করিয়া এখানে 
লইয়| আসিব, ইংলপ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে ব্যাত্বের যুখে সমর্পণ 
করিব, ইহা! রি চ সম্ভব, ইহা কি বিশ্ব(সবোগ্য কথা? যে ধাক্তি আমার 
নিকট এরপ ' প্রন্তাব উপস্থিত করিতে সাহস করে, সে মাঞ্জন।র পাত্র 
নহে) যদি আমার, হন্তঘ পূর্ত লাবদ্ধ না থাঁকিত, তাহা হইলে আমি 
সেই মুহূর্তেই স্থুলতানকে আক্রমণ পূর্বক গলা! টিপিয়া মারিতাম। 

আঁমি হতাশভাবে বলিলাম, প্নুলতান, আমার দ্বারা এই ক্ষার্ধ্য 
'হুইবে না, আমার পক্ষে ইহা সম্পূর্ব অসম্ভব; জেডী অধিভিতবাকে আমি 
অনেক দিন পূর্বে জানিতাম |” 


৯, চোর সুলতান। 


সুলতান বলিলেন, “এখন আর অপেক্ষ। করিয়া ফল কি? তুমি 
ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া এই -কা্যযতার গ্রহণ করিয়াছ, আর" 
(তোমার ফিরিবার উপায় নাই ।» 
আমি আত্মসংবরণে অসমর্থ ভইয়] বলিলাম, “আমার ফিরিবার 
উপাঁয় না থাক. আমার মরিবার অধিকার আছে, আপনি আমাঁকে 
শূলে দিন, অস্ত্রাধাতে আমার প্রত্যেক অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করুন, আপনার 
যেরূপ ইচ্ছা আমাকে বধ করুন, আমি এই কার্ধ্য করিব ন11” 
স্থলতাঁন ধীরশ্বরে বলিলেন, দ্প্রতিজ্ঞা করিয়া যে অঙ্গীকার 
পালন না করে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কুস্ঠিত না হয়,সে কুকুরের অধম 1” 
আমি বলিলাঁষ, “ছলে, বলে, কৌশলে এই মহা-সন্্রান্তবংশীয় 
কুমারীকে হরণ করিয়া আনিতে না পারিলে ফদি আমি কুকুরের 
অধম হই, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, আমি তাহা কোন মতে 
পারিব না। আপনি আমাকে ভস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিয়াই চূর্ণ 
করুন, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেই ভাঁবে আমার প্রাণরধ করুন, 
আমি তাহাতে আপত্তি করিব না, এই অন্গীকার হইতে আমাকে 
যুক্তিদান করুন 1” : 
সুলতান বলিলেন, দীন অভিপ্রায়ে তোমাকে অ্বীকার- 
পাঁশে আবদ্ধ বরি নাই, এই কাঁজ তোমাকে করিতেই হইবে । তৃষি 
এত ভয় পাইতেছ কেন ? আমি ত তোমাকেশপথ করিয়! বলিয়াছি, 
আমি তাহার কোন ক্ষতি করির না) ক্ষতি ছুরে থাক, আমি তাহার 
ষঙ্গলই করিব, ভাহাকে মহা সুখে রাখিব, সে আমার প্রধান বেগম 
হইবে ।” 
আমি বলিলাম, পআপনার' ত বেগমের অভাব নাই, ভবে একূপ- 
ইচ্ছা কেন করিতেছেন ?” 


চোর শ্ুলতান |. ৯১. 


স্থলতান বলিলেন, “আমি সুলতান, আমার হাহ ইচ্ছা 
09 করিব। টু | 
বদি এই কাঁধ্য উদ্ধার করিতে পার, তাহা হই রা তোমারও সখের 
সীমা থাকিবে না, তোমাকে অগণ্য অর্থ প্রদান করিব। হ্ছদেশ হইতে 
তুমি যখন আমার রাজধানীতে ফিরিয়া! আসিবে, তখন তুমি আমার 
নিকট এবপ সম্মান লাভ করিবে যে, আবেরিয়া-রাজ্যে কেহ কখন, 
সেক্ধপ সম্মানের অধিকারী হয় নাই ।” .. » 

আমি কেবল মাঁথ। নাড়িলাম, লেডী অলিভিয়। ভা বেগম 
হইবে, ইহা অপেক্ষা অসম্ভব কথ! আর কি হইতে পারে ? আমি সেই 
অতুল এই্বর্ধযশালিনী, মহাসম্্ান্তবংশের কুলকন্তাকে হরণ করিয়া 
আনিব, ইহাই বা কিক্ধপ সম্ভব? 

শ্লতান আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাকে বলিলেন, “হৃমি 
খৃষ্টান ; খৃষ্টানের অঙ্গীক্তারের মূল্য আক্ঞ বুঝিতে পারিলাম ॥ উত্তম, 
যদি তুমি: এই কাধ্য না কর, তাহা হইলে অন্যের সাহায্যে আমি, 
আমার মনোবঙ্থ পূর্ণ করিব, আমার আশা কখনও অপূর্ণ থাকিবে 
না; কিন্তু তুমি নিশ্চক জানিও, তোমাকে যেরূপ যন্ত্রণা দিয়! বধ 
করিব, আমার রাজ্যে সে ভাবে আর কেহ কখনও নিহত হয় নাই ।” 

আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলাম, বুঝিলাম, আমি এই কার্যে 
সম্মত না হইলেও স্থলতান বিপুল অর্থ-ব্যয়ে তাহার উদ্দেশ্তসিদ্ধির 
চেষ্টা করিবেন, তবে কৃতকাধ্য হইবেন কি না, অনুমান করা কঠিন; 
কিন্ত আমি এই প্রস্তাবে সম্মভ না হইলে অসঙ্ক যন্ত্রণা দিয় তিনি যে 
আমাকে বধ করিবেন, তীহার এ উক্তি বিশ্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। 
পক্ষান্তরে, যদি আমি এই কার্ধোর ভার গ্রহণ করি, তাহ হই 









৯২10 চোর স্থলভান। 


ষ্যতে কোন না কোন উপায়ে লেভী অলিভিয়াকে রক্ষা করিলেও 
করিতে পারি। এই 'সকল্‌, তাঁবিয়া আমি ভগ্নন্বরে বলিলাম, “আমি 
কাপুরুষ, আঁমি' নরাধিম, আপনার: প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম ।+ 
_. স্বলতান খুসী হইয়া বলিলেন, “এবার তুমি বুদ্ধিমানের মত কথা 
বলিয়াছ, আমার কার্্যেদ্বার করিতে পারিলে তোমার উপকার ভিন্ন 
অপকার ₹ইবে না, আমি যে তোমাকে এই কার্য্যের ভার দিতেছি, 
এজন্স তোমাঁর গৌরব অনুভব করা উচিত, কারণ, তোমাকে অম্পূর্ণ- 
জ্পে বিশ্বীন না করিলে এমন কঠিন ভার কখনই তোমার হস্তে সম- 
পণ করিতাঁম না। আগামী কল্য প্রত্যুষে তুমি এখান হইতে যাত্রা 
করিবে, তোমাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান কর হইবে, তুমি লগ্ডানে উপস্থিত 
ইয়া আমার কোন অন্থচরের নিকট আরও অধিক অর্থ পাইবে, 
তুমি দরিদ্র, অল্পকালের মধ্যেই ভূমি অতুল এশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে । 
আখি স্বীকার করি, তোমাকে যে কার্ষের ভার প্রদান করিতেছি, 
তাহা অত্যন্ত কঠিন কার্য, কিন্ত পৃথিবীতে অতি সহজে ও বিনা পরি" 
শ্রমে কে কবে ধনবান্‌ হইয়াছে?” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “লেডী অলি ৪য়াকে আমিকি উপায়ে 
এখানে আনিব ?” । 

নুূলতাঁন বলিলেন, “কিরূপে তাহাঁকে এখনে আনিবে, তাহা 

তুমিই জান, তোমার স্বাধীনতার পরিবর্তে আমি তাহাকে চাই, 

তোমার সহিত আমার এই চুক্তি,যেরূপে পার,তাহাকে লইক্বা আসিও 
এজন্য দশ বিশ লক্ষ টাঁক1 খরচ হইলেও ' তাহাতে আমার আপত্তি 
নাই”, রর 

আমি বলিলাম, “আমি, সাধ্যাহুসারে চেষ্ট। করিব, তবে চেষ্টা! 
স্বার! সর্বত্রই যে ফললাঁভ হয়, এরূপ নহে 1» 


চোর স্থলতান ৯৩ 

স্থলতাঁন বলিলেন, “সে কথা আমি শুনিতে চাই ন', কার্যোদ্ধার 
না সিডি তোমার যুক্তি দা বসি না খে, কেন কৌশলে 
্ আমার সহিত সাল কর, তাহা হইলে তোমার স্বদেশে 
পিয়া আমার লোক তোমাকে হত্যা করিয়া আমসিবে; তোমার 
গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবাঁর জন্ত আমার নিযুক্ত দুই জন লোক 
ভোমার স্বদেশেও ছায়ার ন্যায় সর্বক্ষণ তোমার অন্সরণ করিবে ।” 

বুঝিলাম, সুলতানের ন্তায় অতুল শ্রশ্বর্য্যের অধিপতির পক্ষে এই 
কাধ্য কিছুমাত্র' কঠিন নহে, কিন্তু এ স্বন্ধে তাহার সহিত তর্ক-বিতর্ক 
করিয়া কোন লাভ নাই, স্বুতরাং আমি নীরব রহিলাঁম। সুলতান 
ভূত্তলে পদাঘাত করিবামাত্র একজন প্রহরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল: 
এবং স্থলতাঁন্রে ইঙ্গিতে সে আমার হন্ডের শৃজ্ঘল যুক্ত করিল। তখন 
সুলতান আমাকে বলিলেন, “আমার এই প্রহরীর সৃঙ্গে এখন তুমি 
যাও, তোমাকে আর কারাগারে যাইতে হইবে, না, তোমার বাসের 
জন্য সুবন্দোবস্ত' করা হইয়াছে, আজ সেই স্থানে বাস, কর? কাল 
প্রভাতেই শ্বদেশে যাত্রা করিও 1” 

প্রহরীর সহিত আমি ভি পথে আমার জন্ট নির্দিউ বাপার গমন, 
করিলাম । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 





আমার স্বদেশবাত্র| | 


আমার জন্ত যে বাসাটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহ! তেমন ব্ুহৎ 
না হইলেও সেই অষ্টালিকটি দেশীয় প্রথায় সুসজ্জিত ; অট্রালিকার 
কক্ষগুলি সুপ্রশস্ত, দ্বার-জানালাগুলিও বৃহৎ । দীর্ঘকাল কারাগুহে 
বাস করিয়। আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছিলাম, কারা-যস্কণা 
হইতে যুক্তিলাভ করিয়া মুক্ত আলোক ও বাঁয়ু-হিল্পেলে যেন নব- 
জীবন লাভ করিলাম 3 কারাগারে অবস্থানকালে একদিনও আঁমার 
নান হয় নাই, আমি আমার ছম্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া শীতল জলে 
শান করিলাম : আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হইল। 

আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয! দেখিলাধ, সেই রুক্ষের এক- 
প্রান্তে আমার জিনিসপত্রগুলি সমস্তই প্যাকবন্দী হইয়ণ পড়িয়া আছে । 
প্যাক খুলিয়া দেখিলাম, আমার একটি জিনিসও অপহৃত হয় না, 
আমীর গাঁটরির মধ্যে কিছু তামাক ও তামাক থাইবার পাইপ ছিল; 
তামাকখোরের! তামাক খাইতে না প।ইলে “নাহার যে .কিরূপ কষ্ট 
হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাহাঁকেও সে কথ বুঝাইয়া৷ দেওয়া কঠিন । 
কর দিন পর্যাস্ত তামাক খাইতে না পাইরা আমার €পট ফুলিয়া উঠিয়া- 
"ছিল; আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধষপান করিলাম ; এক ছিলিম তামাক 
শেষ করিয়া আর এক ছিলিম তামাক সাঁজিতেছি, এমন সময় একজ্ঞন 
প্রহরী আমার কক্ষে প্রবেশ করিরী আমাকে সংবাদ দিল, সুবাঁদার 


চোর স্থুলতান। ৯৫ 


সাহেব আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করি- 
তেছেন। 

প্রহরীর কথ শুনিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাঁম। স্বাদার বোধ 
হয়, "আমার ভাগ্যপরিবর্তনের সংবাদ পাইয়।ছিলেন, তিনি বুঝিয়- 
ছিলেন আমি সুলতানের সৌভাগ্যলাভের অধিকারী হই- 
যাছি, সেই জন্তু বোধ হয়, আমার এত সন্মান । আমার নিকটে 
'আঁসিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনায় তিনি দ্বারপ্রান্তে দণ্ডীয়মান । বন্দী 
অবস্থায় তিনি আমার সহিত কিক্রপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এত 
অল্পদিনে তাহা! আমিবিস্থৃত হই নাই ; তথাপি আমি প্রহরীকে বলি- 
লাম, “ন্ুবেদারকে আমার সম্মুথে লইয়া আঁইস।” 

স্ববাদার প্রহরীর সঠিত আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,সেল'ম 
"আলেকাম্‌। 

আমিও মৃসলমানী প্রথার আভিবাদন পূর্ত্বক বলিলাম, "মালেকম্‌ 
(সেলাম ।” | 

আমি সুবাদারকে বসিতে অনুরোধ করিলে তিনি আমার সম্মুখে 
চৌকির উপর উপবেশন করিলেন । অনেকক্ষণ পর্যস্ত তিনি কোঁন 
কথা বলিলেন না, সুতরাং আমিই প্রথমে ত্ীহার শুভাঁগমনের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলাম । | [.. 

স্ুবাদার বলিলেন, “বন্ধু! কোন বিশেষ কারণে আপনার সহি- 
দখা করিতে আসিয়াছি, আপনি বোধ ভয়,এখন বড় পরিশ্রান্ত, আপ 
নাকে বিরক্ত করিলাম, আমার অপরাধক্ষম। করিবেন । রাজসরকাঁরের 
সত্যেরা আপনার যে সকল ট।কা বাজেয়া করিয়াছিল, তাহা আপ- 
নাকে ফেরৎ দিতে আসিয়ছি ৮ 


স্বাদার একট টাকার থলি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখি- 
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লেন, খলিট টাকায় পরিপূর্ণ? তাহারা আমার থে টাকা আত্মসাৎ করি-. 
যাছিল, তাহা অধেক্ষা অনেক অধিক টাঁকা এই থণিতে ছিল; আমি 
বুঝিডে পারিলাম, আমার টাকা ফেরৎ দিবার ছলে সুবাদার কোন 
বিশেষ কারণে আমাকে উৎকোচ দিতে আনিয়াছেন। কিন্তু সুব।দারের 
নায় পদাস্থ কর্মচারী কি জন্ত আমাকে উৎকোচ-প্রদানে উদ্যত হইয়া- 
ছেন, তাহ! অন্তমান করিতে পারিলাম না । ষাহা হউক, আমি সে: 
সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া টাকার তোড়া হইতে আমর প্রাপ্য, 
টাক1গুল গ্রহণ করিয়া! অবশিষ্ট টাঁক' তাঁহাকে ফেরৎ দিলাম। 

সুবাদার সেই টাকার তোড়ার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়৷ বলিলেন, 
“আপনি কি এই অধীনের প্রতি অনন্তষ্ট হইলেন? আমি যে টাকা, 
আনিয়াছি, তাহাতে বদি আপনার মনস্তা্ট না হয়, তাহ? হইলে আমি 
আরও অধিক টাকা আনিয়া দিতেছি ।” 

হ্ববাদারের কথা শুনিয়া আমি বিস্ময় গোপন করিতে পারিলাঁম না, 
কয়েকদিন পুর্ব্বে যে আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল, আমাকে. 
নানাভাবে উৎপীড়িত করিতে বিন্দুমাত্র কু&ত হয় নই, সে আজ. 
সহসা কেন আমাকে উৎকোঁচ-প্রদানেুউদ্ভত হইল » কিন্তু সে কথা 
জিজ্ঞাসা না করিয়। আমি বলিলাম, আপনার আর কি বলিবার ৪ 
বলিতে পারেন, আমার অবসর বড় অল্প।” 

স্থববাদার বলিলেন, “আহম্মদ নামক একটা ক্ুতদাস বন্দুকের 


কু'দা দিয়া আপনাকে আঘাত করিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া আমি, 
বড় মন্মাহত হইয়াছি এবং আদেশ করিয়াছি, যতক্ষণ পর্য্যস্ত হাঁড়' 
বাহির না! চয়,ততক্ষণ তাহার পদতলে মুদর্গর আঘাত'করা হইবে |” 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,“দেখিতেছি,আমার প্রতি আপনার বহুত দর?» 
কিন্ত আপনাকে আমি চিন্নি, আপনি যে আমার প্রতি হঠাৎ এত, 
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সদয় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, বুঝিবার জন্যও 
আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। আমি অধিকক্ষণ আপনার সহিত 
আলাপ করিতে পাঁরিতেছি না, আমীর অনেক কাজ আছে, শার 
সত্যকথা বলিতে কি, আপনার মত ই সহবাসে অধিকক্ষণ 
থাকিতেও প্রবৃত্তি নাই 1” 

আমার কথা শুনিয়া সুবাঁদার সাহেব অত্যন্ত র্দাহত হইলেন, 
ক্ুব্স্ববে আমাকে বলিলেন, “আপনি এ বন্দার প্রতি অন্যায় রাগ 
করিবেন না" আপনার ন্যার় পুরুষের সহিত যদি অশিষ্ট ব্যবহার 
করিয়া থাকি, তবে সেজন্য আঁমাঁকে দায়ী করিবেন ন/ আমি হুকুমের 
চাকর মাত্র, যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিলাম, সেইরূপ কাজ করিয়াছি, 
বন্ধুত্বের সন্মান রক্ষ! করিতে পাঁরি নাই, আমার এই ক্রুটি দয় কারয়া 
মার্জনা করিবেন । আপনার ন্াঁয্ বন্ধুর উপকারের জন্য আমি সক- 
লই করিতে প্রস্তুত আছি, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই 
অবিলম্বে পালন করিব; আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষ! করি- 
তেছি।” 0. 
আমি হাসিয়া বলিলাম,খস্বাদাঁর সাহেব, আমার কারাগারে অবস্থান- 
কালে আপনি আমাকে যে খঞ্জরগুলি আহারের জন্য পাঠাইবাঁর 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই ঞ্জুরুলি টিনিানি: আমাঁকে পাঠাইয়া 
দেন, বিশেষ আবশ্যক আঁছে।” 

আমার কথা শুনিয়॥ আমি সত্য বলিতেছি কি পরিহাস 
করিতেছি, তাহা বুঝিতে না পারিয়! সুবাদার সবিস্ময়ে আমার 
মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু আমার মুখ তখম বড়. গম্ভীর, মুখে 
পরিহাঁসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না, তাই তিনি উঠিয়। গিয়া দ্বার 
প্রান্তস্থ প্রহরীকে কতকগুলি শুষ্ক খঙ্জর আনিবার আদেশ 
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দিলেন, তাহার পর আমার নিকটে আসিয়া আমার পদপ্রাস্তে 
নতজান্ুভাবে বসিয়া পড়িয়া ত্ন্ত . কাতরভাবে বলিলেন, 
«আমি বড় বিপন্ন১ এই বিপদ্‌ হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে পারে, 
এমন লোক এ রাজ্যে আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই। সংগ্রতি 
সুলতান সাহেব আমাকে আদেশ করিয়।ছেন, নগরবাসিগণের নিকট 
ভইতে বিশ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া এক সপ্তাহমধো রাজকোঁষে 
প্রেরণ করিতে হইবে ; যদ্দি আমি ইহাঁতে অক্লতকার্ষযা হই, তাহ! 
হইলে অকর্্রণ/-বোধে তিনি আমাকে পদচ্যুত করিয়! অন্যলোককে 
ুবাদারীতে নিঘুক্ত করিবেন; এই রাজ্যে আমার অনেক শক্র, 
আমাকে অপ্দস্থ করিবার জন্ক রা সর্বদাই নানার” চ! 
করিতেছে । যদি আমি একবার পদচ্যুত হই, তাহা হইলে 
'আমাঁর নিগ্রহের সীমা থাকিবে না যদি আমার সাধ্য হইত, তাহা, 
হইলে ঘর হন এ বিশ লক্ষ টকা বরাঁজকোবে পাঠাইয়া আঁম 
চাঁকরী বঙ্গার রাখিতাম; কিন্তু আমার 'এত টাঁক দিবার সাধ্য 
নাই, প্রজাদের অবস্থাও এমন সচ্ছল নহে যে, তাহাদের নিকট 
হইতে এই টাক! আদার করিষা দিই; এই টাকা সংগ্রহের 
চেষ্টায় আমি এক শত সন্ত্রান্ত প্রজ্ঞাকে ধরিয়া আনিল্সা বেত্রাধাতে 
তাহাদিগকে জর্জরিত করিয়াছি, এই রাজ্যের বহুসংখাক ইহুদী 
সদীগবের হাতে জ্স্ত গুল বাখিয়াছি, ক্সক জনের নাঁক-কান 
কাটিয়। দিয়াছ, তথাপি এ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার 
বলে, তাহাদিগকে হত্যা করিলেও এ টাকা তাহ।দিগের নিকট 
হইতে সংগৃহীত হইবে না। আমি জানি, সুলতান সাহেবকে 
আপনি কোন অনুরোধ করিলে, সে অন্গরোধ তিনি অগ্রাহথ করিবেন 
না, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সুলতান সাহেবকে বলিয়া দএ িপ 


চোর স্ুলতান। ৯৯ 
হুইতে আমাকে উদ্ধাঁব. করুন; আপনি অন্তরোধ করিলে তিনি 
এ টাকার জন্ত আর আমাকে পীড়াঁপীড়ি করিবেন (না । ' আমার 
ভাকরীটিওইবজায়ঘুথাকিবে |” 0. ূ 

এতক্ষণ পরে স্ুবাদারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম* কিন্ত 
আশি তাহাকে কোন আঁশা-ভরসা দিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে 
প্রহরী এক পাত্র শুফ খর্ভুর লইয়! আসিল; দেখিলাম, কারাগারে 
আমাকে ঘে প্রকার থজ্ভুর খাইতে দেওয়! ভইত, এলি তাঁভ। 
অপেক্ষা ৪ অপরুষ্টু, তাহাতে রস-কসের নামমাত্র নাউ, বেন এক একটি 
লোগ্টরথণ্ড । 

আমি স্থবাদারকে বলিলাম, “্বাদার সাহেব, আপনার ন্মরণ 
থাঁকিতে পারে, কয়েক দিন পূর্ধেবে কারাগারে আমি ইহা! অপেক্ষা 
উত্কৃষ্ট খাগ্যদ্রব্য প্রার্থনা? করিলে আপনি মাদেশ দিয়াছিলেন, 
খৃষ্টান কুকুরের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত খাগ্ধ। আমি এ কথা লুল 
তানের গোচর করিব। আপনি লোকের সন্িত কিরূপ ব্যবহার 
করেন, তাহ] জানিতে পারিলে সুলতান "আপনাকে প্ররস্কৃত 
করিবেন |” 

আমার কথা . শুনিয়া সুবাদার ভয়ে বিহ্বল হইলেন এবং 
কাপিতে কাপিতে আমার পদপ্রাস্তে লুটাইয়া পড়িয়া পুনঃ পুনঃ 
ক্ষম] প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 
আমি বলিলাম, “আমি আপনাকে ক্ষমা! করিতে পাবি, ঘদ্দি 
আপনি এই খঙ্জরগুলি আহার করেন ।” 

আমার কথা শুনিয়া! সুবাদারের মুখ সুকাইরা গেল; তিনি একপ 
কদর্ধ্য খাঁছ্যে অভ্যন্ত নছেন, পোলাও-কালিয়াও মুখে রোচে না, 
'নীরস শু খক্জছুর কিরূপে তিনি গলাধঃকরণ করিবেন ? তিনি পুনঃ 


১৩৩ | চোর .স্ুলতান ! 


পুনঃ সবিনয়ে এই কঠিন পরীক্ষার দায়.হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা 
করিন্লন, কিন্ত আমি তাহার কাঁতরতাঁয় কর্ণপাত করিলাম না; 
দৃঢস্বরে বলিলাম, “যতক্ষণ এই খঙ্ছুরগুলি না খাইতেছেন, ততক্ষণ 
'পর্য্স্ত আমি আপনার কোন কথা শুনিব না); আমার কথা ন। 
রাঁখিলে স্ুলতাঁনকে বলিয়া আপনার সর্বনাঁশ-সাধন করিব ।”-_ 
তথন স্ুুবাঁদার উঠিয়া অগতা। খঙ্জ্ুর চর্বণ করিতে 'লাগিলেন এবং 
অতি কষ্টে ছুই একটি খঙ্জুর গলাধঃকরণ করিলেন, সেই সময় তাহার 
মুখভক্ষি দেখিয়া অতি কে আমি হাশ্ত সংবরণ করিলাম । তিনি 
ছুইটি মাত্র এর্জ্ুর চর্্বণ করিয়াই গলদ্ঘণ্ন হইয়া উঠিলেন' ; বলিলেন,, 
“আমি আপনার আদেশে দুইটি থঙ্ভ্ুর ভক্ষণ করিয়াছি, আর অধিক 
পারিব নাঃ আমার দাত. ভাঙ্গিয়! যাইবে ।” 

আমি বলিলাম, “বন্ধু, তাহা! হইতেছে না, এ এক বাটি খক্চুরউ 
থাইতে হইবে |» 

স্ববাদার অগত্যা আরও দুই চরণ করিলেন, তাহাঁর পর বাটিটি 
সরাইয়! বাখিলেন । 
আমি বলিলাঈ। “বাটি সরাইয়া রাখিলে রি না, বাটিতে যদি 
এবট্টি র্ভুরও পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে আজই আমি সুলতান 
সাহেবকে বলিল আপনাকে পদ্চ্যুত করিব ।* 

সুবারীর অনিচ্ছাক্রমে আর ছুইটি ধর্জ্র তুলিয়া লইয়া মুখে 
পৃরিলেন। এবার তাহার চক্ষু ছুটি কপালে উঠিল, ললাটের ঘাম 
গৌঁপের পাশ দিয়া গড়াইয়। পড়িল, তাহার, রমনের রি 
হইল। 

লোকটার কষ্ট দেখিয়া আঁমাঁর দলা হইল, আমি বলিলাম, পমুবা- 
দার সাহেব, কমেদীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, বোধ হয়, 


চোর গ্ুলতান। ১৩১ 


একক্ষাসে একক বুঝিতে পারিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহাদের প্রতি 
উৎপীড়ন করিবেন না, এই আশান্ব আমি আপনার প্রতি এক্সপ 
কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, আমার গোস্তাকি মাপ করিবেন, তবে 
আঁপনি বে আশার এখানে আসিয়াছিলেন, আমি সে আশা! পুর্ণ 
করিতে পাঁরিব না, সুলতানের রাঁজকার্যে আমার হস্তক্ষেপ করি- 
বার ইচ্ছা নাই।. আপনার জন্ত আমি তীহাকে কোন অনরে+ধ 
করিতে পারিব না। আপনি এখন যাইতে পারেন ।” 

স্থবাদার অত্যন্ত বিষগ্ন-চিত্তে প্রস্থান করিলেন, কদ্েক মিনিট, 
পরে আমার জন্য খাগ্দ্রব্য 'আনীত হইল, এবার আর শু খর 
নহে; স্থুলতানের বাবুচ্চিখানায় যে সকল উপাদেয় খাদ্য প্রস্তত 
হয়, তাহাই আমার জন্ত প্রেরিত হইয়াছিল, তত্তিনন এক বোতিল 
সাম্পেনও পাইলাম । সুপলমানের ধর্শশান্ত্ে সুরা অল্পৃষ্ঠ, সুতরাং 
স্থবলতানের প্রাসাদে সাম্পেন কিরূপে আসিল, বুঝিতে পাঁিলাম না) 
তবে সুলতান, ইংলণ্ডে গিয়্াছিলেন, সাঁমপেনের প্রেমে মুগ্ধ , হওয়া 
তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। যাহা হউক, সাম্পেনের্ বোতলটি 
আমার নিকট এক বোতল অম্বতের স্যান্স বোধ হইল, আঁমি মহানন্দে 
পরিতৃপ্তির সহিত উদর পুর্ণ করিলাম; কিন্তু সুলতানের নিকট ফে 
প্রতিজ্ঞাক্ন আবদ্ধ হইয়াঁছি, তাহা ম্মরণ করিয়া আমার মন অনুতাপে 
পূর্ণ হুইয়া উঠিল, আমি স্বদেশবাসিনী একটি মহা-সন্ত্রাস্ত মহিলাকে 
সুলতানের নিকট লইয়া আসিবার খঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়াতেই 
পূর্বোক্ত সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছি ভাবিয়া নিজের উপর বড় 
ধিক্কার জন্মিল। 

আছারাস্তে পাইপ টানিতে টানিতে আমি পূর্বকথা চিন্তা করিতে 
লাগিলাম। লেডী অলিভিক্লার নিকট আমি অপরিচিত নহি; বাল্য- 


১৩২ চোর স্থলতান। 


কালে বখন অক্সফোর্ড বিশ্ববি্ভালয়ে পাঠ করিতাঁম, সেই: সমক্ব 
অলিভিয়ার ভ্রাতা আমার সহপাঠী ছিলেন, সেই স্যত্রে আমি মঝেো 
মধ্যে তাহাদের বাড়ী যাইতাম, সেই সময় অলিভিয়ার সভিত আমার 
পরিচয় হইয়াছিল, মামার সেই বন্ধুটি এখন আর জীবিত নাই, 
একবার শীকার করিতে গিয়া বন্দুকের গুলাতে তিনি আহত হন, 
দলেই আঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। বল্র মুত্যুর পর আমি 
আর অলিভিয়ার পিতৃ-ভবনে পদার্পণ করি নাই, এই পরিবার জঙ্বন্ধে 
কোন সংবাদও রাঁখি রা ; কিন্ত এভ দিন পরেও বোধ হয় অলিভিরা! 
আমাকে চনিতে পারিবেন । 

সেই দিন সন্ধাঁর পর সুলতানের নিকট পুনর্ধার আমার তলপ 
হইল। আমি পথপ্রদর্শকের সহিত সুলতানের প্রাসাদে উপস্থিত 
হইয়া পূর্ববাঁপেক্ষা একটি বিস্তীর্ণতর কক্ষে নীত হইলাম ; এই কক্ষটি 
প্রাচ্যদেশীয় প্রখায় সুনজ্জেত। দেখিলাম, স্বলতান তাঁকিয়া-বালিস 
ঠেস দিয়। গদীর উপর বসিপ্না আছেন, একটি প্রকাণ্ড ঝাড়ে বন্ছসংখ্যক 
বাতী জলিতেছে. সেই বাতীর আলোকে কক্ষটি আগোঁকিত। 

আমার পথপ্রদর্শক ছ্বারপ্রাস্ত হইতেই বিদায় লইয়াছিল, .আমি 
একাকী সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম । এবার আমার বড় 
আদর। সুলতান সাদরে আমকে ডাকিয়া তাহার অদূরে উপবেশন, 
করিতে অন্ররোধ . করিলেন; বলা বাহুল্য” উজীরকেও তিনি 
এই সম্মানে আপ্যায়িত করেন না; আজ আমার সন্মান উজীরের 
অপেক্ষাও অধিক । 

সুলতান আমাকে বলিলেন, “আমি উল্ীরকে' বলিয়া দিয়াছিঃ 
দে আজ রাত্রেই তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া আসিবে, তৃষ্ি 
'্বদেশে গিয়া আমার লোকের নিকট লক্ষ টাকা পাইবে, আমি 


চোর ম্বলতান। ১৬৩ 


আঁশ! করি, এই পুরস্কার তোমার কার্ষের হিসাবে অল্প হইবে 
না।” 

আমি বলিলাম, “জা হাপনা ! আপনি আমাকে বে কার্ষ্যের ভার 
দিয়াছেন, তাহ সম্পন্ন করিতে এ সমস্ত টাঁকাই ব্যন্ত হইবে; কিন্ত 
আমি আাপনার নিকট আর্থিক পুরস্কার প্রার্থনা করি না; অ।মি আত্ম- 
প্রাণের বিনিময়ে যে ভীষণ দুষ্র্মে প্রবৃত্ত হইতোঁছ, দে কথা ম্মরণ 
করিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। আপনার নিকট আর্থিক 
পুরস্কার লইয়া আমার সেই অমাঁজ্জনীয় অপরাঁধের পরিমাণ বুদ্ধি 
করিতে ইচ্ছা! করি ন1।” | 

সুলতান হাপিয়। বলিলেন,”আমার সে সকল কথা! শুনিবার আঁব- 
শ্যক নাই,আমি সেই সুন্দরীকে এখানে চ!ই, যত অর্থব্যয় হয়,তাহাতে 
আপত্তি নাই, এজন্য যদি তোমাকে কোঁন অন্যায় কার্য করিতে 
হয় সে কথা আমার গোচর করা অনাবশ্টাক | তোমাকে পুনর্বার স্মরণ 
করাইতেছি, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে ভোঁমার নিস্তার নাই ; এখন 
তুমি যাইতে পার, মেহেরবান্‌ আগ্ন। তোমার চেষ্টা সফল করুন।” 

স্থলতানের ঈপ্বরভক্তি দেখিয়! আমার হানি পাইল, কিন্তু একপ্‌ 
ভয়ঙ্কর মনুষ্যের সংশ্রবে যত অল্লক্ষণ থাঁকা যায়ঃ ততই ভাল মনে 
করিয়া আমি উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সুলতানের কর- 
তাঁলিতে একজন প্রহরী সেই কক্ষে উপস্থিত হইল, আমি বাসায় 
চলিলাম। 

সেই রাত্রে উজীর মহাশয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, আঁবে- 
রিয়া-রাজ্যে এই উজীরটি সর্বাপেক্ষা যোগ্য কম্মচ!রী এবং সুলতানের 
অত্যন্ত বিশ্বাসী ; লোকটিকে দেখিলেও শ্রদ্ধা! হয়। উজীর আমাকে 
পাচ হাজার টাকার গিনি প্রদান করিয়া! বলিলেন,দআপনি দয় করিয়া! 


১০৪ চোর সুলতান । 


এগুলি গণিয়া লউন 1” কিন্ত আমি তাহা না শুনিয়াই তোড়া সমেত 
গিনিগুলি এক পাশে রাখিকা দলাম । 

উজীর বলিলেনঃ পশস্থলতান আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন, 
লগ্ডনে উপস্থিত ইয়া আপনি আর এক লক্ষ টাক! পাইবেন। যাহার 
নিকট হইতে এই.টাক পাইবেন, তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া 
আনিয়াছি।” উজীর তাহার জামার পকেট হইতে এক টুক্রা 
কাগজ বাহির করিয়! আমার হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার পর 
আমাকে অভিবাদন পূর্বক আমার নিকট বিদার গ্রহণ করিলেন । 

পরদিন প্রত্যুষে আমি অশ্বারোহখে সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরাঁভি মুখে 
. অগ্রসর হইলাম । সুলতানের একজন অশ্বাবোহী প্রহরী আমার বডি. 
গার্ড হইয়! চলিল। সেই দিন রাব্রিকালে আমরা পথিপ্রাস্তস্থ চটিতে 
উপস্থিত হইলাম। কয়েক দিন পুর্বে এই চটিতেই স্লতানের প্রহরীর 
আমাকে গ্রেপ্ার করিয়াছিল,সেই দিন ও এই দিনে কত প্রভেদ! আজ 
সুলতানের প্রহরীর! আমারই ভূত্যের ন্যায় আমার প্রত্যেক আদেশ 
নতশিরে পালন ফরিতে লাগিল। সেই চটিতে ব্রাত্রিটা কাটাইয়া 
পরদিন প্রত্যুষে পুনর্ধীর সেখান হইতে যাত্রা করিলাম এবং সন্ধ্যার 
সময় সমুত্রতীরবর্তী বন্দরে উপস্থিত'হইলাঁষ । সেখানে দুই দিন বাস 
করিয়া আমি একথানি ইংলগুগামী জাহাজে শ্বদেশযাত্রা করিলাম | 

আমার এই স্বদ্দেশযাত্রায় কি ফল হইবে/-তাহ। অনুমান করা 
অসম্ভব; ভবিষ্যতের অন্ধকারগর্ভে তাহা লুক্কারিত আছে। 


(সেয়ার? ০০ পল মি 


অস্টম পরিচ্ছেদ । 





লেড়ী অলিভিয়া। 

নবেম্বর মানের মধ্য ভাগে আমি ইংল্ডে উপস্থিত হইলাম । এবার যে 
কি কুক্ষণে জাহাজে পা দিরাছিলাম* ঠিক 'বলিতে পারি না, কিন্ত 
পদে পদে বিপদ্‌ গিয়াছে ; একাধিকবার জাহাজ সমুদ্রে ডুবু ভুবু হই" 
য়াছে, জাহাঁজ উপস|গরে প্রবেশ করিলে ঝটিকা আরম্ভ হইল ) সমুদ্র- 
তরঙ্গ পর্বত প্রাণ উচ্চ হইর! উঠিল, তাহার উপর আমাদের শুভ্র 
জাহাজথানি ক্ষুদ্র একখানি ঝিণুকের মত ভাঁসিতে লাগিলঃ প্রাত 
মুহর্ডেই মনে হইতে লাগিল, এইবার ভরা ডুবিবে ! তাহাঁও বোধ হয় 
ভাল ছিল, ষদদি ডুবিয়া. মরিতাঁম, তাঁহা হইলে ভবিষ্যতের, ছুঃখ, কষ্ট, 
অন্তর্ধবদনা ও নিরাশ সহ করিতে হইত ন1 | 

সমৃদ্রে ডুবিয়া মরা অনৃষ্টে নাই, সুতরাং বাঁচিলাম) ক্রোম জাহাজ 
ইংলগ্ডের অদৃরবর্তী এডিষ্টোনের আলোক-মন্দিরের সন্সিকটে উপস্থিত 
হইল, এই আলোক-মন্দিরটি যেন. ইংলগ্ডের প্রহরী একচক্ষু দানবের 
“চক্ষু! একঘণ্ট| পরে প্রাই-মাউথের. বন্দরে জাহাজ নক্ষর করিল। 

বাতাসের বেগ তখনও মন্দীভূত হয় নাই, মধ্যে মধ্যে এক এক 
পসলা বৃষ্টি হইতেছিল ? দূরে চাহিয়া দেখিলাম, এজকুম ও ষ্টাডেনের 
গিরিশৃঙ্গ কুয়াসায় সমাচ্ছন্র, তাহ! মেঘও হইতে পারে। 

আমি তখন নিজের চিন্তায় বিভোর, জাহাঁজ হইতে নাঁমিব কি, 
কত আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, এখন ঠিক করিয়া বলা 
কঠিন ৩খন নবেম্বর মাস আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, গ্রবল শীতের তখন 
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আরম্ত মাত্র, অল্প অন্ন তুষার জমিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, তাঁভা 
অনেকট। শীতকালের কুজ ঝটিকা মত) সেই শীতল বাধু গাত্র-বস্ত্রের 
ভিতর দিয়] অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে বটে, কিন্তু তাহ]! তত অসহ্য 
নহে। জাহাজের উপর এব্প প্রথলবেগে বাঁধু বহিতে লাগিল যে, 
ভদ্রলোকের! টুপী, ও মাহলার! ঘাঁগরা লইয়া ব্যস্ত হইয়৷ পড়িল, 
টূপী উড়িলে রক্ষা আছে, কিন্তু ধাগর1 উডিলে মহেলার সম্মান 
রক্ষা হওয়! কঠিন । ্‌ 

আমার ত মনে হয়,পৃথিবীতে লগ্ডনের মত সহর আর নাঁই,ফরাপী- 
রাজধানী পারিস খুব ক্ষুর্ঠির সহর, মার্কিণ-রাজধানী নিউইয়র্কে 
জীবন্ত তাঁব ও নৃতনত্ব দেখিতে পাঁওয়ী যায়, কিন্ত আমাদের এই 
প্রচীনা সমুদ্র-রাজধানী লণ্ডন সহরের এবূপ মাধুধ্য আছে যে, অন্ত 
কোন রাজধানীতে গির! তাহা অনুভব করিতে পারি না। আমি 
প্রাইমাউথ হইতে সিসিল নানক আমার একটি বন্ধুকে আমার জন্য 
হোটেলে একটি ঘর ভাঁড় লইতে টেলিগ্রাম কররয়াছিলাৰ+ আমি 
জাহাজ হইতে নামিয়া বথানির্দিষ্ট হোটেলে চলিলাম। 

জাহাজেই আঘি আঁহাঁর]দি শেষ করিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং 
আমার ক্ষুধা হিল না, ভোঁটেলে আসিয়া! কিছুই চাহিলাঁম না; আমার 
শয়নকক্ষে গ্রবেশ করিয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিলাঁম। 

বেল] চাঁরিটা বাঁজিতে না বাঁজিতে পৃাথিবীতে.সন্ধ্যার ছায়। পড়িল, 
আমি চুপ করিয়া আঁমার সেই ঘরটিতে আর বসিয়া থাকিতে পারি- 
লাম না, মনে করিলাম, খানিক ঘুরিয়। আসিতে হইবে ; আমারধুঁগুটি- 
কয়েক জিনিস কিনিবার আবশ্তক ছিল । বেল চারিটার পর আমি 
পোষাক পরিয়। ভ্রমণে বাহির হইলাম । অনেক দিন পরে স্বদেশে 
'আসিরাছি, লগ্ডনের কোন কোন স্থানের দৃশ্ঠ রূপান্তরিত বলিয়া বোধ 
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হইল। ঘূরিতে ঘূরিতে_ দেখিলাম, সন্ধ্যাকাঁলে নদীতীরে বিস্তর লোকের 
সমাগম হইয়াছে। আমি নদীতীর হইতে ট্রাকালগার. স্কোয়ার ও 
হে-খার্কেটের ভিতর দিয়! পিকাঁডিলিতে উপস্থিত হইলাম । আমার 
মত ভবঘুরের নিকট ভ্রমণের পক্ষে পৃথিবীটাই অতিক্ষুদ্র মনে হয়, 
নুতরাং লগ্ন সহর যে কত ক্ষুদ্র মনে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র । 
বেড়াইতে বেড়াইতে আঁমি বালিংটন হাউসের অদূরে আসিয়া 
দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় আমার একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 
হইল । অনেক দিন পরে এই বন্ধুটির সহিত সাক্ষাৎ হইল ; ভারতবর্ষে 
তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় । 

আমাকে দেখিয়াই বন্ধুটি সবিশ্ময়ে বলিলেন, “আপনি নিশ্চয় মিঃ 
গিব সন 1” 

আমি বন্ধুর করমর্দন করিয়া বলিলাম, £লেস্বি, তুমি এখানে 
এখাঁনে তোমাকে” হঠাৎ দেখিতে পাঁইব, এ কথা একবাঁবও মনে হয় 
নাই; এ সহরে কত দিন আসিয়াছ'?” ূ 

বন্ধু বলিলেন, “মাসখানেক হইবে, বলিভিয়া হইন্জে এখানে 
আসিক্াছি , তৃমি এখন.কোথাঁয় যাইতেছ ?” 

আমি বলিলাম, “এই একটা জিনিস কিনিতে যাইব, তোমার 
দি বিশেষ কাঁজ না থাঁকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে চল।” 

বন্ধু বলিলেন, “রাজি আছি,কিস্ত তোমার কাঁজ শেব হইলে, 
আমার ক্লাবে গিয়া তোমাঁকে খাইতে হইবে, আহারাঁদি শেষ করিয়া 
আমরা ছুই জনে থিক়াটার দেখিতে যাইব; অনেক দিন পরে দেখা, 
তুমি ষে দশমিনিটের মধ্যে আমার হাত ছাঁড়াইয়া পল'ইবে, তাহা? 
কিছুতেই হইবে না 1৮: 

আমি বলিলাম, “তোমার প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল, না, 


১০৮ চোর সুলতান । 


কিন্তু আজ আমি বড় পরিশ্াস্ত, তাহার উপর কাপড়-চোপড়ের অবস্থা 
দেখ, এ অবস্থায় আঙ্গ খিক্বেটারে যাওয়া বাদ রাখিলে হয় না?” 

বন্ধু বলিলেন, “তুমিও যেমন, ক।+ল বাঁচিব কি মরিব কে জানে! 
আমোদ বাসি হইতে দেওয়। উচিত নহে; তুমি আমার মতই জোয়[ন, 
আমার পোষাক তোম।র গাঁয়ে বেখাপ দেখাইবে না, আর তুমি 
পরিশ্রাস্ত হইয়াছ বলিতেছ* এ বাজে আপত্তি, কিছু কাল থিয়েটার 
দেখিলেই তোমার শ্রাস্তি দূর হইবে ।” 

দেখিলাম, বন্ধু নিতাস্ত নাছোড়বান্দা; আমিও পোঁষাক কিনিতে 
বাহির হইস্সাছি, যাহ! হয় একট! করা নাঁইবে, এই মনে করিয়া আমরা 
'উভয়ে একটি পরি নালয়ে প্রবেশ করিলাম ; এই দোঁকাঁনে পূর্বেও 
আমি কয়েকবার “আশধিমাছি এ দোকানের .ঘ্যানেজার একটি বৃদ্ধ? 
মস্তকে একগাছিও চুল নাই, মস্তকটি স্থপর সাদা বেলের মত্ত 
আমাকে দোকানে প্রবেশ করিতে দ্রেখিয়াই, সেই বৃদ্ধসহাস্তে বলিল, 
“মিঃ গিবসন আপনাকে অনেক 'দিন দেখি নাই, আঞ্জ আপনার 
সহিত সাক্ষ ৎ হওয়ায় বড়, হী, ডি কোন জিনিসের বরাত 
আছে কি?” ্‌ | 

আমি বলিলাম, "আমি নন গিয়াছিলাম, জাহাজ হইতে 
'নামিয়া এই প্রথম তোমার দোঁক।নে আদিতেছি।” 

ম্যানেজার বপিলঃ* মাপন।কে দ্েখিয়াই তাহা-বুবিতে পারিয়াছি ৮ 

আমি সবিশ্ময়ে লিজ্ঞ সা করিলাম, “তুমি কিন্ধপে বুঝিলে ?” 

ম্যানেজার বলিল, «আপনার পোষাকের ছণট দেখিয়াই তাহা 
বুঝিপাছি, আপনি যে ছণাটের পোষাক পিয়া আসিয়াছেন, এখানে 
সুই বৎসর পূর্বের এ ছ'ণাটের চলন ছিল, এখন এত পুরাতন .হইয়া 
গিয়াছে যে, পল্লীগ্রামের লৌকেও ও ছাট আর পছন্দ করে না, 


চোর স্থলতান। ১০৪- 


এমন ছখাটের পোষাক পরিয়া আপনি পথে বাহির হইয়াছেন! কি. 
সর্বনাশ 1” ৃ 
পোষাকের দোকানের ম্যানেজার সাহেব আমার পোষাকের 
ছণট দেখিয়া সুচ্ছা যায় আর কি! আমি তাহাকে আশ্বত্ত করিবার 
জন্ট বলিলাম, “ভয় নাই, আমি আজই এই সেকেলে ছ'ণটের পোঁষাক 
ছাড়িয়! ফেলিব, তুমি আমাঁকে একটা ভাল পোষাঁক বাঁছিয়া দাও ।” 
দোকানের কাঙ্গ শেষ করিয়া একখানি গাড়ী ভাঁড়! করা গেল, 
সেই গাড়ীতে বন্ধুর সহিত তাহার বাসায় চলিলাম ; বন্ধুব বাঁসা 
হইতে হোটেলে ফিরিয়া যথাসময়ে ক্লাবে উপস্থিত হইলাম । সেখানে 
সুন্দর আহারের আয়োজন ছিল পথে ঘূরিয়া ঘৃরিয়া ক্ষুধা! প্রবল 
হইস্াছিল ; এতক্ষণ পরে 'উজ্জ্লে গা মিলন হইল, আম পারিতৃপ্ত 
হইলাম । 
আহারান্তে বন্ধু বলিলেন, পআঁমি চি ন্েমস্‌ স্‌ বিকেটারের দ্ুই- 
থানি টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছি, টিকিট দুখাঁনা, নষ্ট করিবে নাত? 
থিয়েটার তোমার কেমন লাগে ?” 
আমি বলিলাম, "ছোকরা বয়সে থিয়েটার খুব ভালই লাগে; 
কিন্তু অনেক দ্রিন থিরেটার দেখা হয় নাই, আমি যখন রাঁইওতে 
ছিলাম, সেই সময় আমার শেষ খিদ্বেটার দেখা, সে সময় বড় একটা 
দুর্ঘটনা। ঘটিয়াছিল, থিয়েটার দেখিতে গিয়া! একটি স্ত্রীলৌক একটি 
পুরুষের বুকে ছুরী মারে, তাহার পর নি গলার মী দিয়া মরে, 
স্ীকোকটি সুন্দরী 1” 
বন্ধু বলিলেন, “সৌন্দর্য্যের মধ্যেই এরই রকম রক্তীরক্তি ছি 
ও সকল কথা যাক্‌, 'এখন চল, বাহির হইয়া পড়ি, গাড়ী লইবার: 
আবশ্যক নাই, বেশী দূর যাইতে হুইবে না (৮. 


১১০ | চোর সুলতান 1 


পদত্রজে চলিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই রঙ্গমঞ্চের ছাঁরদেশে 
উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, লোকে লোকারখ্য ; অতি কষ্টে দুই- 
থানি খালি চেয়ার সংগ্রহ করিয়া তাহাঁতে বসিয়া পড়িলাম ; তখনও 
ববনিক1 উত্তোলিত হয় নাই; কয়েক মিনিট পরে, এক্যতাঁনিক 
বাদ্য থামিলে সুনীল যবনিক1 উত্তোলিত হইল । যে দিকে “বক্স” 
ছিল, সেই দিকে চাহিয়া দর্শকগণের মধ্যে বড় বাস্ততার ভাঁব 
লক্ষা করিলাদ, “বক্সের” দর্শকগণ সসন্ত্রমে উঠিয়া দাডাইল। 

আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বকো কি রাঁজপরিবারের 
কেউ আদসিলেন ?” 

বন্ধু বলিলেন, “রাজপরিবারের আসন অন্য দিকে; বোধ ভয়, 
কোন মাক্ছিন কি ভিউকের পরিবার থিয়েটার দেগিতে আসিয়া- 
ছেন।” 

সেই অভ্যাগতা মহিলাগণের মধ্যে একটি স্থুন্দরীকে দেখির়! 
আমি দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না, এমন সুন্দরী জীবনে আর 
কথনও দেখি নাই, যেন শুত্র মর্্দর-প্রস্তরে খোদিত অনিন্দাসুন্দর 
দেবী-মৃত্তি। এই সুন্দরীর পার্বেই একটি প্রো ভদ্রলোককে দেখিতে 
পাইলাম, ইনিই যুবতীর পিতা । 
আমি বন্ধুকে টিক “এই যুবতীর মুখখানি আমার অপরিচিত 
মতে |” টা 

বন্ধু বলিলেন, «পরিচিত টি সম্ভব : ইংলাশ্ডে এমন শুন্দরী 
আর নাই |” 

আমি বলিলাম, “কে বল দেখি?” 
বন্ধু বলিলেন, লেডী অলিভিয়! বেল হাঁম্টন্‌।* 

হঠাঁৎ যেন বিনা মেঘে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মন্তকের 


চোর সুলতান. ঠা 


. মধ্যে বন্‌ বন্‌ করিয়া উঠিল, কর্ণমূলে সস শব্দ শুনিতে পাইলাম, 
রঙ্গমঞ্জের সেই উজ্জ্বল আলোক আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন অপ- 
সত হইল ; অতি কষ্টে আমি চেয়ারের উপর বসিয়া থাকিতে সমর্থ 
হইলাম। সৌভাগ্য বশতঃ বন্ধু আমার এই ভাব-পরিবর্তন লক্ষ) 
করিলেন না, তিনি তখন মত্ন্ত লোনুপ-দৃর্টিতে অভিনেত্রীগণের 
দিকে চাঁহিতেছিলেন। 

আমি আত্মসংবরণ করিরা আর একবার বকের দিকে চাহিলা ; 
সেই সুন্দরীকে ্মাবাঁর দেখি ' পাঈলাম: সেইরূপ জোণতি দেখিয়া 
দেখিয়াও তৃপ্ি হয় না, তাহাতে চক্ষু ধাঁধিয়া যাঁয় না, চক্ষু শীতল ভয়; 
নুখখানিতে কোথাও বিন্দুমাত্র খুঁত নাই, কদেশে বহুমূল্য হীরক- 
খচিত নেকলেন্‌, কিন্ত এই অলঙ্কাঁরে ননন্দরীর স্বাভাবিক সৌন্দধ্যের 
গৌরব বদ্ধিত হয় নাই $ সহ সহস্ত্ দর্শকের দুষ্টি সেই সুন্দরীর মুখের 
উপর.নিক্ষিপ্র হইলেও দেখিলাম, তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ, দর্শকগণের 
দিকে তিনি একবারও চাহিতেছিলেন না। 

এই অতুলনীয় সুন্দরী ম্াসন্ান্ত ডিউকের প্রাণাধিক1 কন্তাকে 
হরণ করিয়া আবেরিয়া-রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য আষমি ইংলঙে 
আপিয়াছি । আমার আক্ষেপের সীমা রহিল না। 

.... থিয়েটারে কোন্‌ নাটকের অডিনয় হইতেছে, সে দিকে আমার 
লক্ষ্য ছিল না, আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম, ভাবিত্ে লাঁগিলান, 
কি কৌশলে এই ভীষণ কার্া সাধন করিব। আমার চেষ্টার কি ফল 
হইবে, তাঁহা কে বলিতে পারে ; হয় ত এই চেষ্টায় ডুবিতে হইবে, 
না হয় আবেরিক্া-রাজ্যের সুলতানের হস্তে প্রাণ যাইবে । 

দৃশ্ঠের পর দৃশ্য পরিবর্তিত তইতে লাগিল, এক অঙ্কের পর আর 
এক অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্তা্সি একই ভাঁবে 


১১২৯, চের সুলতান । 


বসিয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে আমার বন্ধু সিগারেট সেবনের জন্য 
আমাকে বাহিরে লইয়া চলিলেন। খোলা বারান্দায় গিয়া দিগারেট 
টানিতে টানিতে বন্ধু বলিলেন, “কেমন অভিনক় দেখিতেছ ?” 

আমি বলিলাম, “অতি চমতকার ॥ কিন্তু লেডী অলিভিয়াকে 
দেখিয়া থি-সটার দেখাও তুলিয়া গিয়াছি। অনেক দিন পূর্ববে লেডী 
অলিভিয়ার সহিত মামার পরিচয় ছিল, তখন তিনি বাঁলিক1 বলিলেই 
হয়, তাহার ভ্রাতা আমার সহপাঠী ছিলেন, তাহার মৃতার পর আমি 
কোন দিন ডিউকের বাঁচী যাই নাই, তাহার পর অলিভিয়াকেও 
আর দেখিতে পাই নাই; অলিভিয়া সম্বন্ধে কোন খবর রাখ কি?” 

বন্ধু বলিলেন, “বিশষ খবর কিছুই রাখি না, তবে ইংলৃণ্ডে স্রন্দরী- 
মহলে তাহার বড় মান, এ দেশে এমন সুন্দরী-আর নাই, ডিউকের এ 
একমাত্র ক্কা, পিতার মৃত্যুর পর অলিভিয়া অতুল এন্বর্্যর অধি- 
কারিণী হইবেন, তপন্তার বল না থাকিলে এমন সুন্দরী অদৃষ্টে ছেলে 
ন1। সুন্দরী খুব ভাল শীকারা, দিক এমন অব্যর্থ লক্ষ্য অনেক 
পুরুষেরও দেখা যায় না ।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নুন্ৰরী কোথায় শীকার করেন ?” 

বন্ধু বপিলেন, “লেটার সারে বার্ডিনহল নামক তীহাঁদের একটি 
বাড়ী আছে, ম্বগয়া করিবার ইচ্ছ। হইলে লেডী অলিভিয়া সেই 
বাড়ীতে যান, সেখাঁন হইতে মৃগক্পার ক্ষেত্র দুর নহে?” . 

ক্ল্ণকাল চুপ করিয়! থাকিয়া! আমি বন্ধুকে পুনর্ধার জিজ্ঞাস! করি. | 
লাম, ”লেডী অলিভিয়ার বিবাহের: কোন কর্াবা্ত। চলিতেছে কি না, 
শুনিয়াছ কি?” | 

বন্ধু বলিলেন, “না, বিশেষ কিছু শুনি নাই,তিবে বদির পুরু ষ- 
জাঁতির উপর তাহার তেমন শ্রদ্ধ! বা. বিশ্বাস নাই; ইংলগ্ডের অতি 


চোর স্ুলতান। ১১৩ 


সন্ত্রস্ত বংশের শত শত লর্ড অলিভিয়ার পাণিগ্রহণের জন্ত উন্ুত্ত 

হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাঁদের কাহাঁকেও অলিভিয়ার মনে ধরে 

নাই; তাহার মনের ভাব কি, আমাদের মত ক্ষুদ্র কীট-পতন্গের তাহা । 
জানিবার উপায় নাই, জানিক়্াও লাঁভ নাই; তবে মধ্যে বড় একটা 

মজার গুজব উঠিয়াছিল ; তৃষি জাঁন কি না বলিতে পারি না, জুবিলীর 

সময় আবেরিযক়ার সুলতান রাঁজ-দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়। আসিয়াছিল, 

সে লেডী অলিভিপ্নাকে দেখিয়া! একবারে উন্মস্ত। বৃদ্ধ ডিউকের নিকট 

বিবাঁহেরও প্রস্তাব করিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া ডিউক রাগিয়াঁই 

অস্থির, শেষে সুলতান ডিউকের ভয়ে দেশে পলাইয়া যায়, কথাটা 

কতদুর সতা, ঠিক বণিতে পারি না, কিন্তু স্বলতানের লোভ দেখিয়া 

হাসি পায়, লোকটার অর্নেক বেগম আছে, তথাপি ইংরাজৈর মেয়ের 
উপর এত লোভ কেন, কে বলিবে?” 

এ সম্বন্ধে আমি যাহ] যাহ! বলিতে পারিতাঁম, তাহা শুনিলে বন্ধু 
বিশ্বয়ে স্তত্ভিত ও ভয়ে কণ্টকিত হইতেন, কিন্তু সে কথ! কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিবার নহে, এমন কি, প্রিক্-বন্ধুর নিকটেও নহে) 
স্থৃতরাং এ কথা লইয়া আর আলোচনা করিলাম ন1) প্রীয় আধ ডজন 
সিগারেট ভন্মীভূত করিয়। বঙ্গমঞ্চে পুনঃ প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, 
দৃশ্তপট পরিবঞ্তিত হইয়াছে এবং নৃতন একটি অঙ্কের . অভিনক্ চলি- 
তেছে। 

 লেডী অলিভিয়া তখনও বক্সে বসিয়া ছিলেন, কিন্ত ডিউককে 
পাশে দেখিলাম না) ডিউকের পরিবর্তে একটি দীর্ঘ-দেহ বলবান্‌ ইংরা্গ 
সামরিক কর্শচারীকে অলিভিয়ার পার্থ উপবিষ্ট দেখিলাম; সেই 
সৈনিক যুবকটি তখন অলিভিয়ার সহিত গল্প করিতেছিলেন, অলিভিয়ার 
ভাব দেখিয়া! বুঝিতে পারিলাম, গল্পে তাহার তেমন মন ছিল. না। 


১১৪ চোর স্ুলতান। 


আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “লোকটা কে হে?” 

বন্ধু বলিলেন, “উহ্নীকে চেন না কি? উনি লর্ড কার্বরো, 
উনি এখন সখের সৈনিক দলের সেনাপতি, ঘোঁড়-দৌড়ে উহীর 
প্রতিপত্তি ; লর্ড? নারি ঘোড়া ছুই একটি বড় বড় বাজি মারি- 
মাছে ।” 

অভিনয় চলিতেছিল, সুতরাং আর অধিক কথা হইল না, অল্লক্ষণ 
পরে লর্ড কার্বরো প্রস্থান করিলেন, ডিউক তাহার আসনে আমির" 
বসিলেন। থিয়েটার দেখিতে দেখিতে আমি মনে মনে মতলব আটিতে 
লাগিলাম। স্থির করিলাম, অলিভিয়! ষে অঞ্চলে স্গয়া করিতে যা? 
আমি সেই স্থানে মুগয়ায় যাইব, তাহার পর ঘটনাচক্রে যাহা হয় 
হইবে। 

সত্য বটে, মৃগরাকার্য্য ব্যক়সাধ্য, ভাল ভাল ঘোড়া কিনিতে হয়, 
শীকারের পরিচ্ছদও মৃল্যবান্‌, কিন্তু সুলতানের : মেহেরবাঁণীতে 
আঁমার অর্থের অভাব ছিল না, আবশ্তক হইলে সুলতানের নিকট 
আরও অধিক টাকা পাইব, সে আশাও ছিল। 

আমাকে নীরব দেখিয়া বনু বলিলেন, “হঠাৎ এত গম্ভীর হইলে 
কেন ?” 

আমি বলিলাঁম, “লেডী অলিভিয়! ন্ করেন শুনিয়া আমার 
মনেও শীকারের ইচ্ছ! প্রবল হুইয়। উঠিয়াছে, অনেক দিন বন্দুক ধরি 
নাই, ইতিমধ্যে একদিন শীকারে যাইব ভাবিতেছি।” 

বন্ধু বলিলেন, “এ খুব ভাল কথা, দিন আর কাটে না, চল, 
একদিন দুজনে শীকারে যাওয়া যাকু* লেদারহেডে একজন অস্থ- 
ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার জানা-শুনা! আছে; তাহার আস্তাঁবল হইতে 
ভাগ দেখিয়া গোটা দুই ঘোড়া কিনিলেই চলিবে, যর্দি তোমার মত 


চোর সুলতান । ১১৪৫ 
তয়, তাহা হইলে সকালেই তাহাকে টেলিগ্রাম করিব, কাঁ”ল অপরাহ্থে 
সেখানে যাওয়া যাইবে ।৮ | 

বদ্ধর প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল না; স্ৃতরাঁং সেইরূপ 
ব্যবস্থাই করা হইল । থিয়েটার শেষ হইলে, বন্ধুর নিকট" বিদায় 
লইয়া হোঁটেলে ফিরিলাম; কিন্তু রাত্রে আমার !নিদ্রা হইল না, 
অলিভিয়াঁর সুন্দর মুখখানি পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। 
এই সুন্দরী যুবতীর সহিত আলাপ করিবার জন্য মনে প্রবল আগ্রহ 


জন্মিল, কিন্তু কিরূপে যে এই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহা বুঝিয়! ভঠিতে 
পীগিলাম না। 


নবম পরিস্ছেদ। 
পরিচয় । 


প্রত্যষে শবধ্যাত্যাগ করিয়া!.বাহিরে আদসিলাম, দেখিলাম, 'কুজজঝ 
টিকা চরাচর আচ্ছন্তর। ভয়ঙ্কর শীত, কিন্তু শীতের ভয়ে চুপ 
করিয় ঘরে বসিম্না থাকিতে পারিলাম না, পথে বাহির হ্ইস্বা 
পড়িলাম এবং নান! পথে ঘুরিতে ঘূরিতে ডিউক অফ বাম্বরোর 
সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, দাসদাসীর৷ 
উঠিয়া! গৃহ পরিক্ষার করিতেছে, দ্বার-জানালাগুপি সমস্তই বন্ধ, এই 
অট্টালিকার কোন্‌ কক্ষে অপিভিদ্বা আছেন, জানিতে বড় আগ্রহ 
হইল, কিন্তু মে আগ্রহ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিলাম না। সেখানে 
দাঁড়াইয়া! থাকিলে পাছে কেহ কিছু মনে করে, এই ভয়ে আমি ধীরে 
ধীরে চলিতে লাগিলাম, কিন্ত বাড়ীর দিকে আহার, দৃষ্টি রহিল, ইতি- 
মধ্যে একটি দ্বার খুলিয়া লেডী অলিভিয়া বাহিরে আসিলেন এবং 
একটি পরিচারকের সহিত রি একটি কথা হিয়া প্রাতজ্র মণে ০ 
হইলেন । 

আমি দেখিলাম, লেডী' অনিতিরায রহিত: আলাপ করিবার এই 
উত্তম অবসর । সত্য বটে, 'আঁমি ডিউক-পরিবাঁরে অপরিচিত নহি, 
কিস্ত বছদিন পর্য্যস্ত ভীহাঁদেন্র সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ নাই, 
আমার কথাঁ.লেডা অলিভিয়ার স্মরণ আছে কি নাঁ, বলিতে পারি না) 
এ অবস্থায় হঠাৎ পবিমধ্যে কি করির! তাঁহার সহিত আলাপ আরন্ড 
করি, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না । যদি কোন কথাব অলিভিয়া 
বিরক্ত হন, তাঁহা 'হুইলে ভবিষ্যতে আঁর তাহার সংশ্রবে আসিবার 


চোর সুলতান। | ২৯ 


উপায় থাঁকিবে ন1, অথচ এই ম্থযোগও ত্যাঁগ কর] যায় না, অলিভিয়। 
্রমণে বহ্রগ্গিত হইলে আমি তাহার অনুসরণ ন1 করিয়। তিনি যে দিকে 
ষাইতেছিলেন, সেই দিকেই চলিলাম এবং কিছু কাঁল পরেই তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত হইলাম । 

চলিতে চলিতে যেন সাক্ষাৎ হইয়াছে, এই ভাবে আমি 
টুগী খুলিয়া অলিতিয়াকে বলিলাম, “আমার অশিষ্টতা মাঁজ্জন। 
করিবেন । আপনি কি লেভী অলিভিয়া বেল হাম্টন নহেন?” 

আমার কথা শুনিয়া অলিভিয়া চলিতে চলিতে থামিলেন, বিস্ফা- 
রিত-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার পর মধুর-ম্থরে 
বলিলেন, “হা, আমারই এ নাম; আমার নিকট আপনার কি 
কোন প্রয়োজন আছে ? এ 

আমি বলিলাম, “লেডী অলিভিয়া আমাকে বোধ হয় 'চিনিতে 
পাঁরিতেছেন না, আর চিনিবেন বা কিন্নপে? অনেক দিন আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, আমার আকৃতির বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছেন। 
আপনার ভাই গ্রেনভিল আমার পরম বন্ধু ছিলেন। ব্রাম্লে-ছুর্গের 
অন্নিহিত হ্রদে একবার আমি আপনাদের সে নৌকায় বেড়াইতে 
'গিক্কাছিলাম, এখনও মনে পড়িতেচে, আপনি ও আমি. একথাঁনি 
ছোট ডিঙ্গীতে চড়িয়াছিলাম, ভিঙ্গীথানি নার জন্ত আপনি 
অনেক চেষ্ট1 করিয়াছিলেন $৮ | 

অলিভিয়! সবিন্ময়ে দিজঞাসা ৪৪৪ নি নু কি মিঃ 
গিব.সন্‌ 1” 

আমি বলিলাম, “আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, ঘি আপনার 
গহিত আলাপ করিলাম, কিছু মনে করিবেন ন।।” 

অলিভিয়া বলিলেন, “মিঃ গিবসন্ঠ এতকাল আপনি কোথায় 


১৬ চোর সুলতান । 


ছিলেন? বছদ্দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, আপনার সম্বন্ধে 
কোন কথা শুনিতে পাঁই নাই ।” ৫4 

আমি বলিলাম, “আমি ভবঘুরের মত দেশে দেশে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছিলাঁম, চীন হইতে পেরু পধ্যস্ত সকল দেশেই 
ঘৃরিয়াছি, কা'লইংলগ্ড ফিরিয়া আসিয়াছি।” 

অলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ দেশে এখন কত দিন থাঁকিবেন?” 

আমি বলিলাম, “সে কথা ঠিক করিয়া বল! কঠিন, এক মাসের 
মধ্যেই অন্তত্র যাইতে পারি, আবার এক বৎসরও থাঁকিতে পারি, 
কিছুই স্থির নাই । একবার শীকাঁরে বাহির হইব মনে করিয়াছিলাম, 
কিন্ত, যে রকম কুয়াঁসা হইতেছে, তাঁহাঁতে মৃগয়াঁয় বাহির হইয়া বিশেষ 
লাভ নাই ।” 

অলিভিয়া বলিলেন, “সে কথা ঠিক ।” 

আমার আর কিছু বলিবার ছিল না, পথে দাড়াইয়া এ ভাঁবে' 
অধিকক্ষণ আলাপ কর শিষ্টাচারসঙ্গত নহে মনে বুঝিয়া আঁমি 
তাহাকে নমস্কার করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইলাম। দেখিলাম, 
কুমারী অলিভিয়াকে বাল্যকালে যেমন দেখিয়াঁছিলাঁম, এখন তিনি 
ঠিক স্রেপ নাই, অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, যৌবনের বীরতা ও 
গাভীর্য্য বাল্যের চঞ্চলতা ও হাঁস্ত-কৌতুকের স্থান অধিকার | 
করিয়াছে | | 

অনেক দূর বেড়াইয়! হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম এবং আঁহারা- 
দির পর পাইপ টানিতে টানিতে খবরের কাগজ দেখিতে লাগিলাম। 
ইতিমধ্যে আমার 'বন্ধু লেস্বি পক্ষিপালক-নির্শিতি' একটি জমকাঁল 
কোটে সর্ধবা আবৃত করিয়া রুসিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউকের মত আমার 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার মুখে শুনিলাম, তিনি অর্ব-বিক্রেতাঁর, 
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নিকট টেলিগ্রামের উত্তর পাঁইয়াছেন, চারিটি ভাল ঘোড়া টি 
যে কোন ছুইটি আমরা লইতে পারি। | 

কয়েক ঘণ্ট। পরে আমরা ছুই বন্ধুতে ওয়াটানুর্ণ” ফিস হইতে 
রেলপথে লে্দারহেডে যাত্র। করিলাম । অশ্ববিক্রেতা মিঃ ম্যান- 
ফিল্ড আমাদিগকে তীহার আস্তাবল দেখাইলেন । আমরা ঘোড়াগুলি 
পরীক্ষা করিলাম, তাহার পর অনেক মূল্য দিয়া একষোড়া অশ্ব ক্রয় 
করিলাম । 

সেই দিন রাত্রে বন্ধুর সহিত একটি. হোটেলে আহারে বসিয়া 
গল্প করিতে করিতে সহসা আবেরিয়া-রাঁজ্যের সেই ভীষণ কাবাগারের 
কথ1 আমার মনে পড়িল, আমি শিহরির1 উঠিলাঁম, সহসা আমি অন্ত- 
মনস্ক হইলাম, সুলতানের নিকট ষে ভীষণ প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইয়া" 
ছিলাম, সেই কথা স্মরণ হওয়ায় আমার বুকের মধ্যে কাপিয়া উাঠল, 
আমার প্রকৃতি সহসা বড় গভীর হইল । 

আম্মার ভাঁব-পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বন্ধু সবিন্ময়ে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “হঠাৎ তোমার কি হইল ? তুমি পেচকের মত গম্ভীর হহয়া 
উঠিলে কেন 

আমি /বলিলাম, "কথায় কথার আমার পূর্ববকথা মনে পড়িয়া 
গিয়াছে,/স স্বতি বড় ?অগ্রীতিকর, তাহা কিরূপ ছুঃসহ, সে কথা 
ঈশ্বরই ফঁনেন । আমার মত ভবঘুরে লোক পৃথিবী ঘুরিতে ঘুপ্পিতে 
নানা স্থানে নানা বিপদে পড়ে, পরে সুখের সময় সে কথা স্মরণ 
হুইলে' হঠাৎ স্বংকম্প উপস্থিত হয়, আমারও তাহাই হইয়াছে।” 

বন্ধু বলিলেন, “না, তুমি হঠাঁৎ দমিয়া গিয়া সকল ছুআমোদ নষ্ট 
ক্টীলে; এখন দুই এক গ্রাস স্তাম্পেন খাও, উৎসাহ ও প্রফুললতা 

মা:.? আসিবে, সংসারে হুঃখ-বিপদ্‌ অনেক, তাহার উপর যদি 
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ছুঃখময় পূরবকথা ভাবিয়া কাহিল হইতে হয়, তবে জীবনধারণ কঠিন 
হইয়া উঠে ।» 

আমি বলিলাম, “এ সকল কথার আলোচনায় আর কাঁজ নাই, 
আজ একটু সকালে সকালে শয়ন. করা যাঁউক, কা*ল অনেক কাজ 
আছে ।” 

বন্ধুর নিকট রাত্রির মত বিদায় লইয়া আমি একটি শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করিলাম, কিন্ত নিদ্রাকধণ হইল না, আমি আমার শয়ন- 
কক্ষের বাতায়ন খুলিক়। দিলাম, উন্মুক্ত বাতায়মপথে একটি প্রকাণ্ড 
অট্টালিকায় উজ্জল দীপালোক দেখিতে পাইলাম, এই অদট্রালিকাঁটি 
ডিউক অফ. বাম্বরোর পল্লী-ভবন । 


দশম পরিচ্ছেদ । 


মগয়। | 


পরদিন প্রত্যুষে বন্ধুবর লেস্বির সহিত অশ্বারোহণে শীকাঁরে 
বাহির পেত আমরা! যে অরণ্যে সৃগয়ায় চবিলাম, তাহা নিতান্ত 
কদ্র নহে, অশ্বারোহণে প্রাস্তর অতিক্রম করিবার সমর আমি চারি- 
দিকে চাহিতে লাগিলাম, যদি লেভী অলিভিয়াঁকে দেখিতে . পাট, 
কারণ, তিনিও যে আজ শীকারে আসিবেন, এ সন্ধান পৃর্ববেই পাইয়া- 
ছিলাম! কিয়ৎকাঁল পরে লর্ড কার্বরোর সঙ্গে অশ্বারোহণে লেডী 
অলিভিয়া দেখ! দিলেন; তাহাদের সঙ্গে একদল শীকারী কুকুর । 

আমি লেস্বিকে পশ্চাতে ফেলিয়া অলিভিয়ার দিকে অশ্বচালন 
করিলাম। সেদিন রাত্রে থিয়েটারে তাহাকে দেখিয়া] মুগ্ধ, হইয়া, 
ছিলাম, কিন্তু 'আজ. অশ্বপৃষ্টে শীকারের বেশে তাঁহাকে স্জ্িত 
দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ হইলাম | তিনি যে অশ্বারোহণে এমন 
আুনিপুণ না দেখিলে তাহা! বিশ্বীস করিতে পারিতায় না । আমি 
তীহার নিকট উপস্থিত হুইয়! স্মিতমুখে অভিবাদন করিলাম । 

লেডী অলিভিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিলেন “মিঃ গিবসন, 
আপনি যে এখানে শীকার করিতে আসিবেন, এরূপ আমার ধারণা 
ছিল না।” 

আমি বলিলাম, “এ অঞ্চলে শীকারের অভিগ্রায়ে আমি ও 
আমার বন্ধু বাপি রোডে রিটা ড নামক বাঁড়ীটি ভাড়া লইয়াঁছি।” 
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অলিভিয়া! বলিলেন, “বটে ! কর্ণেল বিভা পূর্বে এই বাড়ীতে 

বাস করিতেন, তিনি আঁমাঁর পিতাঁর পরম বন্ধু ছিলেন 1” 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,“আপনার পিতা ডিউক ভাঁল আছেন ত?” 

অলিভিয়৷ বলিলেন, “হা, তিনি ভালই আছেন ; তিনিও শীকাঁরে 
আসিয়াছেন, শীপ্রই তাহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে 1” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখানে শীকার মিলিবার আশ! আছেকি?” 

অলিভিয় হাসিয়া! বলিলেন, “আমরা ত যখন আসি, তখনই 

কিছু কিছু পাই মিঃ গিবসন, আপনর ঘোঁড়াঁটি অতি উৎকৃষ্ট ।” 

আমি বলিলাম, *আমার ঘোড়ার চেহাঁরাটি মন্দ নয়। কিন্ত 
বৌধ হইতেছে, আপনার ঘোঁড়াটি অধিক কষ্টসহ, বোধ হয়, এটি 
ঘোঁড়দৌড়ের বাজি মারিতে পারে ।* 

অলিভিয়া আমার কথা শুনিয়! আনন্দ লাভ করিলেন, তিনি 
আদর করিয়া তাহার ঘোড়ার ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 
“আমার এই ঘোড়াটিকে আমি বড়ই ভালবাসি, আমার জন্মতিথি উপ- 
লক্ষে আমার পিতা এটি আমাঁকে উপহার দিয়াছিলেন, এরূপ ঘোড়া 
আমাদের আন্তাবলে আর একটিও নাই ; এ যে বাবা! আসিতেছেন।» 

আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার মুখ ফিরাইলাঁম, দেখিলাম, ডিউক অস্থা- 
রোহণে আমাদের সন্গিকটবর্তী হইয়াছেন। তিনি আমার দিকে এক- 
বার চাহিয়! তীহাঁর কন্তাঁকে বলিলেন, “অলিভিয়!, আর এখানে বিলঙ্ক 
করিলে চলিতেছে না, এখনই শীকারের সন্ধানে,ছুটিতে হইবে 1” 

অলিভিযা বলিলেন, “চলুন, আমি প্রস্তত 'আছি। বাবা, আপনি 
মিঃ গিবসন্ষে কি চিনিতে পাঁরিতেছেন না? পুর্বে ইনি কতবার 
আমাদের বাড়ী গিক়াঁছেন; বেচারা গ্রেন্ভিলের সঙ্গে উহার বড় 
বন্ধুত্ব ছিল, উভয়ে কলেজে এক সঙ্গে পড়িতেন |” 


চোর সুলতান । ১২৩ 


বৃদ্ধ ভিউক আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমার ক্রটি মার্জন! 
করিবেন, আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে পারি নাই, অনেক দিন 
আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই 1” 

আমি বলিলাম, “আমি বহুদিন হইতেই দেশ-ছাঁড়া, এক সপ্তাহি- 
মান ইংলগ্ডে আসিয়াছি।” 

ডিউক বলিলেন, “আপনারা আমাদের এখানে শীকার করিতে 
আসিয়াছেন দেখিয়া! স্থথী হইলাম । আশা করি, এখানে মনের মত 
শীকাঁর মিলিবে। মিঃ গিবসন, আপনি যখন এখানে আসিয়া 
পড়িয়াছেন, তখন আমার পল্লী-ভবনে আপনার অভ্যর্থনা কর্তব্য মনে 
করিতেছি, সোমবার রাত্রে আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ থাঁকিল; 
অর্লভিয়ার মা আপনাকে দেখিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে ।” 

আমি বলিলাম, “আপনার সহদয়তার আমি পরম আনন্দ 
লাভ করিলাম । কিন্তু আনি এখানে একাকী আসি নাই, আমার 
একটি বন্ধু সঙ্গে আছেন ।” 

ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তীহাঁকে কি আমি চিনি ?” 
আমি বলিলাম, “তিনি সেনাপতি লেস্বির পুত্র মিঃ 
লেস্বি।” | ৃ 

ডিউক বলিলেন, “সেনাপতি লেস্বির সঙ্গে আমার প্রগাঢ 
বন্ধুত্ব ছিল, আপনি তীহাকেও সঙ্গে লইয়া! ষাঁইবেন, দসোমবার রাত্রি 
আটটার সময়, মনে থাকিবে ত ?” 

আঁমি সন্মতিজ্ঞাপন করিয়া ডিউক ও অলিভিয়াঁর নিকট তখন- 
কার মত বিদায় গ্রহণ পূর্বক লেসবির নিকট উপস্থিত হইলাম । লেস্বি 
কিছু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন । 

লেস্বি আমাকে দেখিয়া সহাঁন্যে বলিলেন, “তোমার রকম কি ? 


১২৪ চোর সুলতান । 


ডিউক- পরিবারের সহিত তোমার এবপ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাঁহা সে দিন 
থিয়েটার দেখিতে গিয়া আমাকে ত বল নাই ?” 

আমি বলিলাম, “এই পরিবারের সহিত পূর্বে আমার যথেষ্ট ঘনি- 
ষ্ত! ছিল, মধ্যে অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না, সম্প্রতি আবার 
পরিচয় করিয়া লইগ্াছি। অলিভিক্না সম্বন্ধে তোমাকে যখন নানা 
কথা জজ্ঞাসা করিয়াছিলাষ, তখন তাঁহারা আমার একরূপ অপরি- 
চিতই ছিলেন”. . | 
আমাদের কথা শেষ হইতে না হইতে লেডী অলিভিয়াঁর কুকুরগুলি 
শীকারের সন্ধানে ছুটিল, লেডী অলিভিয়া ও তাঁহার পিতা উভয়েই 
“ঘোড়া [ছুটাইলেন। . আমরা অন্যদিকে অশ্বপরিচালন করিলাম। 
স্মামার ঘোঁড়াটির বয়প পাঁচ বৎসরের অধিক হয় :নাই, সে অত্যন্ত 
তেজী; আমাকে. সে.পিঠে লইয়। ছুটিতে ছুটিতে একটি ক্ষুদ্র অথচ 
গভীর নদীর ধারে.উপস্থিত হইল, সেখান হইতে দেখিতে পাইলাম, 
প্রায় ত্রিশ গজ দৃরেঞূুঁডিউক ও লেডী অলিভিন্া! অশ্বারোহণে ছুটিয়াছেন, 
তাহার? অনায়াসে নদীটি পার হইলেন, আমিও সেই. ভাবে নদ? 
পার হুইবার জন্য চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু সহসা একথগ প্রস্তরে বাধিয়া 
ক্সমারিঘোঁড়ার পা মচকাইয়। গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘোড়ার 
প্রঠ হইতে জলে পড়িলাম। 

আমার তেমন গুরুতর আঘাত না লাগিলেও, আমার পোষাক সিক্ত 
৭ কর্দমাক্ত হইল ; আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পুনর্বার অশ্বে আরোহণ 
করিলাম এবং দশ মিনিটের মধ্যে রংটনের অরণ্যে উপস্থিত হইলাম । 
স্মীমার অনেক পূর্বেই লেডী অলিভিয়! সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন । 

_ অলিভিম্না আমার ছুরবস্থা দেখিয়া. সদয়ভাবে, জিজ্ঞাসা করিলেন, 
, "আপনার এরূপ হুপ্বস্থা! দেখিতেছি কেন?” ' 





সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘোড়ার পিঠ হইতে জলে পড়িলাম। . 
চোর সুলতান, ১২৪ পৃষ্ঠ] ] | | রত 


পে 
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আমি বলিলাম, “নদীর মধ্যে পড়িয়। গিয়াছিলাম |” 
লৌড অলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আহত হুন নাই ত রি 
আমি বলিলাম, "না, কেবল ভিজিয়াছি.।” 
সেখানে আর অধিক কথা হইল না, লেস্বির সজে শীকারের 
রানে ঘুরিতে লাগিলাম ; অনেক চেষ্টায় কিছু কিছু শীকাঁর মিলিল, 
নি আশ্চণ্য্যর কথা এই যে, লেস্বিকে দেখিতে পাইলাম না। 
সার শেষ করিয়া ডিউক ও .অলিভিয়া তীহাদের পল্লী ভবনে 
যান করিলেন, আঁমি অনেকক্ষণ পর্যাস্ত লেস্বির অনুসন্ধানে অরুত- 
শ্্য হুইয়! বাসায় ফিরিলাম! : 
বাসায় আসিয়া দেখিলাম, লেস্বি তখনও প্রত্যাগমন করেন 
নাই; আষি তাহার অদর্শনে উৎকঠিত হইলাম ১জ্ঞ্র পর আমার 
এই উতৎকঠ1 ভয়ে পরিণত হুইল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই লেস্বিকে 
ফিরিতে দেখিলাম; তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বিন্ময়ের সীমা 
রহিল না, কর্দমে তাহার মস্তক হইতে পদপ্রান্ত- পর্য্যস্ত আচ্ছন্স,, 
তাহার টুপীটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,. না হা স্থানে ছা গিয়া- 
ছিল. এবং এক পায়ে জুতা ছিল না” 
লেস্বির ছুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাস] করিয়া জানিতে পারিলামি, 
কয়েকটি খঁণাক-শিয়ালী শীকাঁর করিতে গিয়া তাহার এই অবস্থা। 
খ্যাকশিয়ালীগুলা একটি কর্দমপূর্ণ গর্ভের পাশেই ৰৌপের আড়ালে 
আশ্রয় লইয়্াছিল, বন্ধু তাহাদের শীকার করিতে রি ঘোড়া-সমেত 
সেই মহাঁপস্কে নিপতিত হন ॥ ' | 
সেদিন রাত্রে ছুই বন্ধুতে পাঁন-ভোজনে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ 
করা গেল, পরদিন প্রভাঁতে ঘন কুজ ঝটিক1 হওয়ায় আর শীকারে' 
বাহির হইতে পারিলাঁষ না । লেস্বি অত্যন্ত চঞ্চল, তিনি বাসায় চুগ 
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করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, আঁমাঁকে বাঁসায় ফেলিয়া নগরে 
বেড়াইতে চলিলেন। 

আমি বাসায় একাকী বসিয়া বলিয়। কি করিব, স্থির করিতে 
পারিলাম না; অশ্বারোহণে বা গাড়ীতে বাহির হইব, তাহার সম্ভা- 
বন। ছিল না, পথে ভয়ানক বরফ জমিয়া গিয়াছিল দুঃখের কথা 
বলিব কি, সে দিন আহারটিও ভাল হইল না। অপরাহুকালে 
আমার ঘোড়ার সহিস আসিয়া বলিল, “ঘোড়ার এককানি পাঁ মচ- 
কাইয়া যাওয়ায় সে পা নাঁড়িতে পারিতেছে ন11” 

“আজিকীর দিনটা বড় খারাপ যাইতেছে” বলিয়। আমি ঘোড়ার 
আহত পা দেখিতে চলিলাম ; দেখিলাম, আঘাত গুরুতর হয় 
নাই; তাহার, পায়ে ব্যাণডেজ বাধিয়া ওষধ দিলাম । 

আন্তাবল হইতে ঘরে ফিরিয়া! চা-পাঁনের পর দীপাঁলোকে একখানি 
পুস্তক পাঠক রিতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, ছুই জন 
বিদেশী ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাতের অন্য বারান্দায় দাঁড়াইয়া 
.আছেন। | | 
এই কথ! শুনিবামাত্স আমার, মনে কেমন সন্দেহের ছার়াপাঙ 
হুইল, ইহারা ত সুলতানের গুগুচর নহে? যাহা হউক, সন্দেহ- 

ওঞ্জনের জন্য তাহাদিগকে আমার সন্মুথে. উপস্থিত হইবার জন্য 
ভৃত্যকে আদেশ করিলাম । টিন 

মিনিট ছুই পরে ছুইটি দীর্ঘকায় মূর যুবক তাঁহাদের. নিক 
পরিচ্ছদে আমার সম্মুধে আসিয়া সম্রমে আমকে অভিবাদন 
করিল; তাহাদিগকে. দেখিবামাত্র লুলতানের কথা আমার মনে 
হুইল, সেইভীবণ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া আমি শিহরিয়া 
উঠিলাম। 
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আমার ভূত্য সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে, আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “তোমরা কি চাও?” 

মূরদ্ধয়ের মধ্যে যাহাঁর বয়স কিঞ্চিৎ অধিক, সে তাহার আুদীর্ঘ 
রঙ্গিন দ্রাড়ীতে অঙ্গুলি-চাঁলনা করিয়া! বলিল, “আমরা কিছুই চাহি 
না) যিনি আমাদিগকে আপনার নিকট. পাঠাইয়াছেন, তাহার 
আদেশের কথ! আপনাকে স্মরণ করাইতে আসিয়াছি 1” 

আমি বিব্রতভাবে বলিলাম, “তোমার কথা কি, খুলিয়। বল, 
আমি তোমাদের অভিপ্রায় কি, গ্রিক বুঝিতে পারি নাই 1৮. 

উত্তর পাইলাম, *আমার প্রভু আপনার হস্তে কি ভাঁর প্রদান 
করিয়াছেন, তাহ! কি আপনার স্মরণ নাই ?” 

আমি বলিলাম, “তোমরা কি আবেরিন্নার স্বলতাঁনের গুপ্তচর ?” 

মূর সেলাম করিয়া বলিল, “আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন, 
তাহার আঁদেশেই আমরা আপনার কাছে আসিয়াছি।” 

আঁমি অসহিষ্ণভাবে বলিলাম, “তিনি আমার হস্তে যে ভার 
সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতে অনেক বিলম্ব হইবে; কিন্তু 
যদি তোমরা যখন তখন, যেখানে সেখানে এই ভাবে আথাকে বিরক্ত 
কর এবং লোকে বদি তোমাদেপ্প মত ছুই জন. বিদেশীকে গোপনে 
আমার সহিত আলাপ করিতে দেখে, তাহা হইলে .কার্যোদ্ধার করা , 
কঠিন হইবে, আমার সম্বন্ধে নানাপ্রকাঁর অগ্রীতিকর জনরব শুনিতে 
পাইবে, তাহা হইলে অগত্যা আমাকে এই ভার পরিত্যাগ করিয়া 
'সরিয়া দীড়াইতে হইবে।” 

 প্রথমোত্ত মূর পুনর্ববার সেলাম করিয়া বনিল, “মহাশয়, আমাদের 
উপর আপনি বিরক্ত হইবেন নী; আমরা আমাদের মনিবের আদেশ” 
পালনে বাধ্য; তাহার আদদেশেই আপনার অন্ুদরণ করিয়াছি এবং তিনি 
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যে আদেশ করিরেন, তাহা! যত কঠিন হউক, তাহা আমাদিগকে পালন 
করিতেই হইবে,আপনা'র রাগ দেখিয়া আমাদের ভয় পাইলে চলিবে না।” 

এই আগন্তক মূর ছুই জনের কথ! শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত 
দুশ্চিন্তা হইল; যদিও তাহারা সন্ত্রমের সহিত কথা বলিতেছিল, 
তথাপি তাহাদের কথার ভাবে বুঝিষ্তে পারিলাম, সুলতানের ইঙ্গিতে 
আমার প্রাণবধেও তাঁহারা কুন্তিত হইবে না1। স্থলতানের কারাগারের 
ভীবণ দৃশ্ঠ আমার মনে সমুদিত হইল; স্বীকার করি, আমি সহমত. 
সহত্র ক্রোশ দূরবর্তী ইংলগ্ডে অবস্থান করিতেছি এখন আমার স্থখের 
কোঁন অভাব নাই, চতুর্দিকে আনন্দ, বিলাঁদ ও উপভোগের বহু 
উপকরণ থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে, প্রথম শ্রেণীর হোটেলে আহার 
করিতেছি, ভিউকের ন্যায় সন্ত্ান্ত ব্যক্িগণের বন্ধুতাশ্ত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছি, স্বাঁধীনভাঁকৈ যেখানে ইচ্ছা! যাইতেছি; তথাপি এই মূর 
দন্ুযু্বয় দুলতানের ইঙ্গিতে যে কোন মুহূর্তে যে কোন স্থানে আমাকে 
হত্যা করিতে পারে, এ. বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ অবস্থার 
আমি কি করিব? সুলতানের আদেশ পালন করা সময়সাধ্য ;. কিন্তু 
তিনি যেরূপ অসহিষুণ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আমার সুযোগ ও 
স্থবিধাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কিছু বিলম্ব করিবেন, তাহার সম্ভাবন! 
থাকিলে তাহার গুপ্তচরেরা এত শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হইত না। 
নানা কথা চিন্তা করিয়া আমি এই মুরদ্বনকৈ বূঢ়কথা1 বলিলাম না» 
কিন্তু তাঁহারা যে যেখানে সেখানে যখন' তখন আমার সন্ধানে 
যাইবে, ছারার স্তায় আমার পশ্চাতে পশ্চাতে নী ০০০ 
ইহা অপহা । 

আমি তাহাদিগকে ০ সা করিলাম, এখানে ভোমরা কোথায় 


আছ ? 


চোর সম্লতান। ১২৯ 


: বয্পোবৃদ্ধ মূরটি পুবর্ববার সেলাম করিয়া বলিল, “আমর! গ্রামের 
মধ্যে আছি। আমরা গরিব লোক, সহরে থাকিবার মত পয়সা 
কোথায় পাইব? পশ্লীগ্রামে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া লইয়া অতি 
কষ্টে সেখানে বাঁস করিতেছি ।” 

এ কথা সত্য বলিঙ্কা মনে হইল না, হইতে. পারে, তাহারা দরিদ্র; 
কিন্ত সুলতান যে কাধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে উদ্ত হইয়া" 
ছেন, সেই কার্য্যের আংশিক ভার লইয়া তাহারা! যে ভগ্র কুটীরে 
অর্ধাহারে কালযাপন করিতেছে, এরূপ অনুমান কর! কঠিন । 

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর কোন কথ। না বলিয়া আমি জিজ্ঞাস 
করিলাম, “কত দিন হইতে তোমরা আমার উপর নজর রা'খিয়াছ 

মূর বলিল, “হুজুর এমন কথা বলিবেন না, আপনার উপর নজর 
রাখিব কেন? তবে আপনি আমাদের প্রভু সুলতানের কোন গুরু- 
তর কাধ্যের ভার লইঙ্ব! আসিম্াছেন, কার্ধ্যোদ্বারের পূর্বে আপনি 
যাহাতে কোনরূপে বিপন্ন না হন, যাহাতে আমাদের মনিবের কাঁজ 
শীন্ শেষ হয়, এ্রই অভিপ্রায় আপনার প্রতি দৃষ্টি রাঁখিয়াঁছি মাত্র।” 

বুঝিলাম, আমার মঙ্গলের জনক অনেক দিন'হুইতেই তাহার! 
আমাঁকে চৌকি দিতেছে, এত দ্বিন যে পথে ঘাটে আমার বুকে ছোর! 
বসাইয়া! দেয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য ! 

ক্ষণকাল পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমাদের আর কোন্‌ 
কথা বলিবার আছে? যদি তোমাদের কথা শেষ হইয়া থাকে, 
তাহ! হইলে এখন যাইতে পার । আমি আজ বড় পরিশ্রাস্ত হইছি, 
আঁমাকে বিশ্রাম করিতে দাঁও ।” | | 

আমার কথা শুনিয়া যূরের! পুনর্ধবার আমাকে সেলাম করিয়া 
আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, 


রি 


১৩৬ চোর স্বলতান। 


“মুলতানের আঁদেশ শীঘ্রই কার্যে পরিণত কর! চাই। এ কথা আপ- 
নার স্মরণ ন! থাকিলে পুনর্বার হয় ত আপনাকে বিরক্ত করিতে 
হইবে; আপনি কি করিতেছেন না নারি তাহা আমাদের 
অন্ঞাত নহে।” 

সুরছয় প্রস্থান করিলে, আমি চেয়ার রা উঠিয়া! বারান্দায় 
আসিক়া দীড়াইলাম | তখন আমার মনের অবস্থা অত্যস্ত শোচনীয় । 
বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে ভাঁবিতে লাগিলাম, এখন কি 
করি? স্বীকার করি, নিজের প্রাণরক্ষার জন্য কোন অপকার্ধ্য করিতে 
আমার বিশেষ কু$! ছিল না, কিন্ত তাই বলিয়া ইংলগ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সুন্দরী ও জামার বালাবন্ধুর ভগিনীকে প্রাণের দায়ে এই নরপিশা- 
চের কবলে নিক্ষেপ করা আমি একবারও বুক্তিসঙ্গত মনে করি নাই, 
এরূপ কল্পনাও আমার নিকট ছুঃসহ | 

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আমি ' গৃহকক্ষে অগ্রিকৃণ্ডের 
নিকটে উপবেশন করিলাম; নিদারুণ আত্মগ্লানিতে আমার অগ্তর 
দড় হইতে লাগিল! | | | 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
০৫ 
নিমন্ত্রণ-রক্ষা। । 


ক্রমে সোমবার আসিল । সেইদিন সন্ধ্যার পর ডিউকের গৃহে 
আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, আমি ও লেস্বি উভয়ে আমাদের অর্ববোৎ- 
কষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একখানি টম্টমে ডিউকের পল্লীভবনে 
যাত্রা করিলাম । তখন সন্ধ্যা বেশ গাড় হইয়াছিল ; ঘন কুজ.ঝাটি- 
কায় সমস্ত প্রকৃতি সমাচ্ছন্। এক হাত দূরের বস্ত দেখা যায় না, 
কিন্তু বন্ধু লেস্বি সেই কুজ ঝটিকার ভিতর দিয়া ক্রুত টম্টম চাঁলাইতে 
লাগিলেন, আমরা কষ্ষেক মিনিটের মধ্যেই ভিউকের পল্লীভরনের 
দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম । | 

ইংলগ্ডে ধনাঁচ্য ব্যক্তিগণের অসংখ্য টি আছে, দি একটি 
অনুচ্চ পর্বতের পার্খথদেশে সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের উপর এই পল্লী- 
ভবনটি নির্মিত । ইহার পরপ্রাস্তে একটি সন্বীর্ণকায়া গিরি £রজিণী, 
তাহার কুলু কুলু ধরনি বাছুপ্রবাছে অবিরাম কর্ণে প্রবেশ করে, 
নিকটে ও দূরে প্রকাণ্ড বৃক্ষপ্রেণী, সেই নিবিড় অরণ্যানী এই ভবনের 
সৌন্দধ্য যেন শতগুণ বদ্ধিত করিয়াছিল |. 

যদ্দি আমি শত বৎসর কাল জীবিত থাকি, তাহা হইলেও সেই 
সায়াহ্ছের কথা কোন দিন বিশ্বৃত হইব নাঁ। নিমন্ত্র-রক্ষা করিতে 
আসিয়া আর কখন এমন লজ্জা ও অন্বচ্ছন্দতা অনুভব করি নাই; 
আজ যিনি আমাকে মিত্রজ্জানে পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, 
"মামি তাঁভার প্রাণাঁধিকা কন্তাকে তন্বরের হাম অপহরণ করিবার 


১৩২ চোর জুলতান। 
ভার গ্রহণ করিয়াছি, বৃদ্ধ ডিউকের জীবন বিষময় করিতে উদ্যত হই 
বাছি। এ কথা ম্ররণ করিয়। ছুঃথে, কষ্টে, লজ্জায় আমার হৃদয় শতধা 
বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল; . আম্মার মনে হইল, স্থলতাঁনের এই 
গহি-ত প্রস্তাবে সন্মত হওয়া অপেক্ষা তাহার কারাগারে অনাহারে 
দারুণ কষ্টে আমার প্রাণ বহির্গত হওয়াঁও' ভাঁল ছিল। নান! চিস্তায় 
আমার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল, মনে হইল, মৃত্যু বিধাতার, 
বিধান, একদিন না একদ্দিন মরিতেই 'হইধে, তবে আর কেন এই 
এই দারুণ ছুষর্্ম করিয়া মরি? অদৃষ্টে যাহ1 ঘটে ঘটুক। এই ভয়ঙ্কর 
অন্যায় কার্ধয করিয়া আমি আমার জাঁবন কলঙ্কিত করিব না। 
চিরকালের জঙ্ঠ সুনাম নষ্ট করিব না । | 
ভিউকের দ্বারপ্রান্তে টম্টম্‌ হইতে নামিয় ভূত্যের সাক্ষাৎ পাই- 
লাম, সে আমাদিগকে মহাসন্ত্রমে সুন্দর সুসজ্জিত ডরক্িংরমে লই! 
গেল; সেই কক্ষে ডিউক-পত্বী ও অলিভিয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন, অনেক দিন পরে ডিউক-পত্রীর সহিত লাক্ষাৎ হইল, 
দেখিলাম, তাহার যৌবনের সৌনাধ্য অস্তহিত হইয়াছে, গুরুত্বর পুত্র" 
শোঁকে তাহার অকাল-বার্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার চুলগুলি 
প্রীক্স সমন্ডই পাঁকিয়! গিয়াছে । ভিউক-পত্রী সাদরে আমাদের আঅভ্য- 
না. ফরিলেন,  সন্গেহে আমার কুশলবার্তা কিজ্ঞাস! করিবেন 7. 
তাহার পুত্র আমার পরম বন্ধু ছিল, কথায় কথায় তিনি মৃত পত্রের 
প্রসঙ্গ উতবাপন করিরেন, সাহার চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়া উঠিল; তাহার 
সুখের দিকে চাহিতে আমার, কষ্ট হইতে লাগিল 1 ১ | 
কয়েক মিনিট পরে ডিউক নেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এক 
জন প্রন্তা কোন দরকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ায় যথাকালে' 
তিনি শাঁম।দের অভ্যর্থনায়' যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া 


চোর গলতান ১৩৩ 


ক্ুখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীয় পনের মিনিট কাল নানা কথাবার্ভার 
পর আমরা ভোজনগুহে চলিলাম। ডিউক-পত্বী ও আমি অগ্রে 
'চলিলাম, আমাদের পশ্চাতে লেস্বি ও অলিভিয্া, সর্বপশ্গতে দ্বয়ং 
ডিউক, তাহার সঙ্গে আর একটি লেডী ছিলেন, এই মহিলাটিকে 
আমি রর কখনও দেখি নাই, ০০৮ পরিচয়ও এখন আমার 
স্মরণ নাই। 

আমরা যে.কক্ষে ভোজনে বসিলাঁম, সেই কক্ষটি অতি বৃহৎ। সেই 
কক্ষে বছলোক একত্রে ভোজন করিতে পারে, কক্ষটি ন্ুচারুরূপে 
সঙ্জিত। 

যে সকল মৃল্যবান্‌ গৃহ-সঙ্জার উপকরণে সেই কক্ষটি সঙ্গি ছিল, 
তাহার মৃল্য-বিনিময়ে অনেক গৃহস্থের কয়েক পুরুষ ধরিয়া সংসার- 
যাত্রা নির্বাহ হইতে পারে। 

আহারের আয়োজন অতি পরিপাটা হইয়াছিল, তাহা বলাই 
বাহুল্য.। আমর! তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গল্প ও 
হাস্তামোদ চলিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে আমরা ড্রিং- 
কমে প্রত্যাবর্তন করিলাম, লেডী অলিভিয়া গান করিতে লাগিলেন, 
তীহার, গলা যেমন মিষ্ট, গানটিও সেইরূপ সুন্দর । আমরা সকলেই যুগ 
হইলাম, কিন্তু আমার মনের অধ্ান্তি দূর হইল না, ছুইটি গান গাহিয়া 
 অলিভিয়! পিয়ানো ছাঁড়িয়৷ উঠিলেন, সহাস্তে আমাকে বলিলেন, 
“মিঃ গিবসন, আপনি একটি গান করুন; আপনি গান করিতে 
'পাঁরেন না বলিলে শুনিষ না, আমি জানি, আপনি বেশ ভাল গান 
করেন, গ্রেনভিল সর্বদাই আপনার গানের প্রশংলা করিত, অনেক 
দিন আপনার গান শুনা হয় নাই ।” - 

৪ রা রা 7764 04 46 79 
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সুগাঁয়ক বলিয়া আমার কিঞিৎ খ্যাতিও ছিল, আমি একটি বিখ্যাত 
প্রেমের গান ধরিলাম। কেমন গাহিলাম, বলিতে পারি না, বোঁধ হয়, 
ভাল গাহিতে পারি নাঁই, কারণ, আমি মধ্যে মধ্যে অন্ঠমনত্ব হইতে- 
ছিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া আমার নিকট নিষ্ঠুর বিদ্রপের 
মত প্রতীয়মান হইতেছিল, এক একবার মনে হইতেছিল, আঁর 
এ কপটতা সহ হয় না, এখনই বাসায় ফিরিয়! গিয়া বন্দুকের গুলীতে 
আত্মহত্যা করাই আমার কপটতার উপযুক্ত প্রার়শ্চিত্। ইহ1 সত্যই 
খআআমার মনের কথা, বদি আমার কথা শুনিয়া আমাকে স্বণা কর, 
তাহাতেও দুঃখিত হইব না, আমি ভদ্রলোকের স্বণীকর পাত্র ভি 
আর কি! 

ক্রমে আমাদের বিদায় লইবার সমঘ্ঘ আসিল; টম্টম্‌ প্রস্তত 
হইলে, ডিউক-পরিবধারের নিকট বিদায় লইয়া আমরা টম্টমে উঠি- 
লাম । পথে চলিতে চলিতে বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ 
তুমি মধ্যে মধ্যে এত অন্যমনস্ক রি কেন? হুশ্চিস্তার কোন 
কারণ ঘটিয্সাছে ন। ক্রি?” 

আমি শুষ্ধ হাস্তে উত্তর করিলাম; চট ছুশ্চিত্তা কোন্‌ সমক্গে 
নাই? আমার মনের যন্ত্রণা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নহে ।” 

লেস্বি বলিলেন, "আমি তোমার বু বন্ধুর নিকটেও তাহা 
গোঁপন রাখিবে ?” 

আমি বিমর্যভাবে বলিলাম, “তোমার মত যানি তাহা বলি- 
বার নহে ।” 

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সির রা ডিজাল! করিলেন, “এ, 
বিষয়ে আমি তোমাকে কোনরূপ সাহাফ্য করিতে পারি কি?” 

আমি বালাম, “পার, কিন্ত-ভাহ! করিবে কি?” 


চোর সুলতান | . ১৩৪৫ 


বন্ধ বলিলেন, কি করিতে হইবে, বল ।” 

আমি বলিলাম, “আমাকে গুলী করিয়া মারিতে পার ?” 

আমার কথা শুনিয়! বন্ধু তীক্ষ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহি- 
লেন, সবিশ্ময়ে বলিলেন, “তুমি ক্ষেপিয়াছ না কি, এখানে খন 
আসি, তখন তুমি ত বেশ প্রফ্্প ছিলে, হঠাৎ তোমার এরূপ 
ভাবাস্তর হইল কেন, হ্ঠাঁৎ লোঁ অলিভিয়ার প্রেমে পড়িয়া বাও 
নাই ত?” 

আষি দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, “যাহার হৃদয়ে দিবা- 
নিশি নরকের আগুন জ্বলিতেছে, তাহার প্রেমে পড়িবার অবসর 
কোথায় ? তুমি বলিতেছ, হঠাৎ আমার ভাবাস্তর হইয়াছে, কিন্তু এ 
কথ! সত্য নহে, আমার এই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ম্ীর্ঘকাল 
হইতেই সহ্য করিতেছি, শত কার্যে নানা প্রকার আমোদে মনকে 
বিক্ষিপ্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই। 
যাহা হউক, এ সকল কথার আলোচন1 করিতেও কণ্ণ হয়, চল, এখন 
তাড়াতাড়ি বাসায় যাই ।” 

আমার কথা শেষ হইবার পূর্বেই ব বন্ধু ঘোড়ার পিঠে চাবুকের 
আঘাত করিলেন, ঘোড়। ষেন বাযুবেগে টম্টম্‌ লইঙ্! উড়িয়া চলিল 
অল্লক্ষণের মধ্যেই বাসায় আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন পূর্বক আমি 
ধূমপান করিতে বসিলাম এবং চিস্তাভার লাঘব করিবার জন্ট এক- 
খানি উপন্াস-পাঠে মনোনিবেশ করিলাম; কিন্তু গুরুতর চস্ত 
যাহার হৃদয় আচ্ছন্ন, পাঠ তাহার ভাল লাগে না; আমি পুস্তক 
ফেরিত্বা গৃহমধ্যে পাঁদচারণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ঘর টা 
বাজিল, কিন্ত আমার নিদ্দ্রীকর্ষণ হইল ন1। সেই সময় লেস্ৰি এক- 
ৰার উঠিয়াছিলেন, তিনি আঘার কক্ষে আসিয়া তত রাতেও 


১৩৩৬ চোর হৃলতান। 


আমাকে অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে ঘূরিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “এখনও তুমি শয়ন কর নাই, তোমার হইয়াছে কি ?” 

আমি বলিলাঁম, “ঘুম আসিতেছে না, কি করিব, চুপ করিয়া 
বিছানায় বসিয়া থাক কষ্টকর, তাই এই ভাবে ঘরের মধ্যে ঘৃরিয়া 
বেড়াইতেছি।” | 

বন্ধু বলিলেন, “তোমার খেয়ালের অস্ত নাই, রাত্রি শেষ ভইয়া 
আসিয়াছে, সমস্ত রাত্রি এভাবে জাঁগিলে অসুস্থ হইয়া পড়িবে, 
বিছানার শুইয়া চক্ষু বুজিয়া' পড়িয়া থাক, শীস্রই নিদ্রা আসিবে |” 

আমি বলিলাম, “তৃমি ব্য্ত হইও না, আমি নিদ্রা যাইবার জন্য 
তপন্যা করিতেছি ।” 

“তবে তপস্যাই কর” বলিয়৷ বন্ধু শয়ন করিতে চলিলেন, আমি 
রাত্রি প্রায় চারিটার সময় ক্লাস্তদেহে শয্যার শয়ন করিলাম এবং 
অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম । 

এই ঘটনার পর একমাসের মধ্যেই ভিউক-পরিবাঁরের সহিত 
আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠত1 হইল। তাহার সহিত আমার যতই আত্মীয়তা 
বাদ্ধত হইতে লাগিল, ততই আমার গুপ্ত সঙ্কল্পসিদ্ধি কঠিনতর বলিয়া 
প্রতীয়মান হইল। সুলতানের গুপ্চচরেরা যে দিবারাত্র ছায়ার ভ্াাঁয় 
আমার অস্থসরণ করিয়াছে, তদ্দিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল 
না, কিন্তু তাহারা কোথায় বাঁস করে, বিস্তর চেষ্টাতেও তাহা 
জানিতে পারিলাম না; এই ভাবে আরও কিছু দিন, কাটিয়! 
€গল। টি 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 





গুপ্তচর । 

একদিন লেস্বির সহিত আমি মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, মুগয়]- 
শেষে লেস্বি আঁমার -সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যন্তিরে প্রস্থান করিলে 
আমি একাকী অশ্বারোহণে মৃগয়া-ক্ষেত্র হইতে রাসায় ফিরিলাম, 
বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, আমি অন্যমনস্কভাবে মন্থরগমনে 
চলিতে লাগিলাম । 

আমার বাঁসা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে একটি জঙ্গল ছিল, 
এই জঙ্গলের নিকট দিয়া আমাকে আসিতে হইল। এই জঙ্গলটির 
কাছে সন্ধ্যাকালে কেহই যাইত না, সেখানে দস্যুভয় আছে বলিয়া 
জনসাধারণের ধারণা ছিল; অনেকের বিশ্বাস ছিল, সেই স্থানটি 
ভূতের আডডা ; অনেক দিন পৃর্ধ্বে বেদে-জাতীয় একটি স্ত্রীলোক সেই 
. স্থানে তাহার ভ্রাতার হস্তে নিহত হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায়, 
. সেই স্ীশোকটির প্রেতাত্মা রাত্রিকালে সেখানে লোককে ভয় দেখা- 
ইত) এই সকল কারণে সন্ধ্যার পর সে স্থানে জন-সমাঁগম হইত না। 
আমি সে কথা জাঁনিতাম, কিন্তু তৎপ্রতি কোন আস্থা স্থাপন করি 
নাই। : 

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আমি ক্লাম্তদেহে ধীরে ধারে অশ্ব- 
চালন করিতেছিলাম; এমন সময় সেই জঙ্গলের ভিতর হইতে একটি 
দবীর্ঘকায় মনুষ্যমৃত্তি বাহির হইয়। হস্ত উত্তোলন পূর্বক 'আমাঁকে 
ঘোড়া থামাইতে ইঙ্গিত করিল। আমি নিতান্ত কাপুরুষ লোক নহি, 
কিন্তু সেই সায়ংকাঁলে সেই নিষ্জ্বন অরণ্যপ্রদদেশে সহস। 
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দেখিয়া আমার মনে ঈষৎ ভয়ের সঞ্চার হইল | তখন সন্ধ্যা অতীত 
হইয়াছিল, চন্দ্রের মুদ আলোঁক কুজ ঝটিকাঁরাশি ভেদ করিয়া অরণা 
ও প্রান্তর চুম্বন করিতেছিল, সেই মৃদু আলোকে আমি প্রথমে 
সেই লোঁকটিকে চিনিতে পারি নাই; কিস্ত সে আমার সম্মুথে 
আসিয়া দাড়াইলে আমি চিনিলাম, সে সেই পূর্ববর্ণিত মুর 
গুপ্তচর । 

আমি বিরক্তভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি আমার 
কাছে কি জন্য আসিয়াঁছ ?” 

গুপ্তচর সেলাম করিয়া বলিল, “হুজুরের সঙ্গে ছুই একটি কথা 
আছে ।” 

আমি বলিলাম, “আলাপ করিবার জন্ঠ তুমি বাছিয়া বাছিফ়া 
অতি চমৎকার জায়গা বাহির করিক্বাছ; এখন কি বলিবে, তাঁড়াতাডি 
বল, শুনি ।” 

'ুথ্চচর বলিল, “আমার প্রভু সুলতাঁন সাহেবের নিকট হইতে 
আজ সংবাদ পাইয়াছি, আল্লা তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন ।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার সম্বন্ধে তিনি কিছু কি লিখিয়া- 
ছেন? কি লিখিয়াঁছেন, বল।” 

মূর বলিল, “তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে? আপনি যে ভাবে 
কাক্ত চালাইতেছেন, তাহা তিনি সন্তোষজনক মদদে: করেন না; সুল- 
তান সাহেব বিলগ্ দেখিয়া অত্যন্ত অরীর হইয়া উঠিয়াছেন, আপ- 
নাকে জাঁনাইতে বলিয়াছেন, যদি আপনি তাড়াতাড়ি কাধ্যোদ্ধার না' 
করেন, তাহা হইলে আপনার মঙ্গল হইবে ন11” 

আমি অন্ুতপ্ত-স্বরে বলিলাম, “কি ঝকমারিতেই পড়িয়াছি, কেন 
এমন জঘন্য কাজের ভার লইয়াছিলাঁম ?” 


চোর স্থলতান। ১৩১৮ 


কথাটি আমি সেই মূর গুধুচরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, ইহ! 
আমার শ্বগত উক্তি, কিন্তু তাহ! গুপ্তচরের কর্ণে প্রবেশ করিল, সে 
বলিল, “হুজুর অনর্থক অনুতাঁপ করিতেছেন, আপনি যদি এই কাজের 
ভার না লইতেন, তাহা হইলে কি দেশে আসিয়া এ ভাবে স্কুপি 
করিয়! বেড়াইতে পারিতেন? সুলতানের কারাঁগারেই তাহা হইলে 
সা যন্ত্রণায় আপনার জীবন শেষ হইত |” | 

গুপ্তচরের কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে, পূর্বকথা স্মরণ করিয়। 
আমার হ্বৎকম্প হইল; আমি সুলতানের নিকট যে অঙ্গীকারপাশে 
আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা পূর্ণ করিতে না পারিলে পুনর্বার আমাকে 
সুলতানের কারাগারে প্রত্যাগমন করিতে হইবে; তাহা কি আমার 
পক্ষে সম্ভব? আমার ভয় ও দুশ্চিন্তা অত্যন্ত বর্ধিত হইল, আমি 
ঘোড়ার পিঠে বসিক্া বসিয়া ভাঁরিতে লাগিলাম । 

আমাকে নীরব দেখিয়া গুপ্তচর জিজ্ঞাসা করিল, “সুলতানকে 
আমি কিজ্ানাইব বলুন, -অবিলঙ্ষে তাহার পত্রের উত্তর দিতে 
হইবে ।” | ৃ 
আমি বলিলাম, “তাহার নিমিত আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টার ক্রটি 
করিতেছি না, কিন্তু এ সকল কাজে অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিলে 
সকল দিক্‌ নষ্ট হয়, তিনি একপ ব্যস্ত হইলে চলিবে না ।” 

গুপ্তচর বলিল, “আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সুলতান সাহেবকে 
ঠিক তাহাই লিখিব, আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিব না। আপনি, 
কার্যোদ্ধার করিয়! যখন সুলতান সাহেবকে খুশী করিবেন, তখন এ 
গরিবের কথাটা শ্মরণ রাখিবেন; আমার স্বপক্ষে তখন সুলতান 
সাহেবকে ছুই চারি কথা বলিতে ভূলিবেন ন1।” 

লোকটার কথ শুনিয়া আমি হাড়ে চটিলাম, হচ্ছা হইতে ছিল, 


১৪০ চোর সুলতাঁন,। 


তাহার পিঠে ঘা কতক চাবুক বসাইয়া দিই; কিন্তু কষ্টে সেই ইচ্ছ। 
দমন, করিয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্পিণাম ; মনে কর, যদি আমার দ্বার 
এই কার্য হইয়া না উঠে, তাহা হইলে কি হইবে ?” 
গুধচর বলিল, “্বয়ং সুলতান ০স কথার উত্তর দিতে পারেন; 
আমি তাহার হুকুমের চাকর-_-তিনি আমকে যাহা আদেশ দিবেন, 
আমি তাহ! প্রাণপণে প্রতিপালন করিব ।” 
আমি বলিলাম, “মনে কর, আমি সুলতানের আদেশ-পালনে 
অসমর্থ হইলাম, এ অবস্থায় তুমি কি করিবে? একদিন গুপ্রভাঁবে . 
মাকে আক্রমণ করিয়া! কি আমার গলায় ছুরি দিবে?” 
গুপ্তচর দাত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, “না, তাহার বোঁধ 74 
*াবশ্তক হইবে ন!, আল্লা করুন, আমাকে যেন এমন নিপ্দিয়ের কাঁ 
কখনও করিতে নাঁহয়। আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
আছে; সুলতাঁনের পত্র পাইয়া আজ আপনার বাসায় আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম, কিন্ত পাছে অন্ত কেহ আমাঁকে 
সেখানে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমি এই নির্জন স্থানে আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, অন্তার করি নাই। যাহা হউক, এখন 
আমি চলিলাম, আল্লা আপনার যঙগল করুন, এ অধীনকে আপনি 
স্মরণ রাখিবেন ।” 
সুর গুপ্তচর আয়াকে সেলাম বিয়া 'রণযাপ্তরালে অনৃশ্য হইল, 
আমিও আমার বাসার দিকে. অশ্বচালন করিলাম । বাঁসাঁয় ফিরিয়া 
শ্রাস্ত-দেহে শয্যায় নিপতিত হইলাম. বটে, কিন্ত আমার নিদ্রীকণ 
হইল না) কি করিয়া সুলতানের কার্ষ্যোদ্ধার করিব, কি করিয়া 
বা অলিভিয়াকে আবেরিয়ায় লইয়। যাইব, এই সকল চিন্তায় ঘণ্টার পর 
[ঘণ্টা কাটিতে লাগিল। সুলতানের নিকট আম প্রতিজ্ঞা করিয়া 


চোর সুলতান । ১৪১, 


আসিয়াছি, যদি আমি কাঁধ্যোদ্বার করিতে না পারি, তাহ! হইলে 
পুনর্ববার তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব; যদি সেখানে আমাকে 
ফিরিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে কোনবূপেই আমার প্রাণরক্ষা 
হইবে না, সুলতানের আদেশে তাহার অনুচব্রেরা! অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়! 
আমার প্রাণ বধ করিবে; যদি আমি প্রতিজ্ঞ! ভর্দ করি, আবেরিয়া- 
রাজ্যে না যাই, তাহা হইলেও আমার পরিজ্রাপ নাই। সুলতানের 
অনেক গুপ্তচর প্রতিনিয়ত আমার গতিবিধির সন্ধানে ফিরিতেছে। 
ক্রুদ্ধ সুলতানের আদেশমাত্র তাহারা গোপনে আমাকে আক্রমণ 
করিয়। আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে ) দেশাস্তরে পলায়ন 
করিয়াও হযে আত্মরক্ষা করিতে পারিৰ, তাহারও বিশেষ সম্ভাবন] 
দেখিলাম না, আমি যেখাঁনেই যাই, সেইখানেই ইহারা ছায়ার ভ্যাঁয 
আমার. অঙ্গসরণ করিবে । স্বীকার করি, আত্মহত্যা করিয়া এই 
বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ কর! কঠিন নহেঃ কিন্তু জীবন বড় মধুময়, 
সাধ করিয়া আত্মঘাতী হইতে কাহার ইচ্ছা হয়? যদি কোন উপায়ে 
আত্মরক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে কেন আত্মহত্যা করিব? আমি 
গভীর দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলাম, কিন্ত কিছুই হি 
করিয়া উঠিতে পাবিলাম না । | 

এখন আমি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ডিউকের গৃহে বেড়ীইতে যাই; 
এই পরিবারের সকলের সহিত আমার যথেষ্ট আত্মীয়তা হইল, ডিউক 
আমাকে স্সেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। একদিন ডিউক কথা-- 
প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রি স্্রীটে তুমি আর কয় দিন 
থাকিবে ?” 

আমি ধলিলাম, *এই বাড়ীর মালিক শীত্ই তাহার বাড়ীতে; 
আসিবেন বলিয়া নোটিস দিয়াছেন, ন্থৃতরাং ইচ্ছা থাকিলেও আর; 


১৪২ চোর স্থুলতান। 


'অধিক দিন এ বাড়ীতে থাকিবার স্থবিধা হইবে না, বোধ হয়, চার 
পাচ দিনের মধ্যেই এ বাসা ছাড়িয়া দিতে হইবে ।” 

ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার পর কি করিবে মনে 
করিয়াছ ?” 

আমি বলিলাম,“এখন পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিক্না উঠিতে পারি নাই, 
হয় ত কিছু দিনের জন্য বিদেশেও যাইতে পারি, কোন একটা কাজ 
লইয়া থাকিতেই হইবে; আমি এক স্থানে চুপচাপ করিয়া বসিয়া 
থাকিতে পারি না।” | 

ডিউক বলিলেন, “অলিভিয়া- তোমাকে বশিয়াছে কি না জানি না, 
আমরা নায়েঞ্জ! নামক জাহাজে আগামী শুক্রবার ভূমধ্য-সাঁগরে সমুদ্র- 
যাত্রায় বাহির হইব$ যদি তোমার বিশেষ কোন কাজ না থাকে, 
তাহ! হইলে তুমি আমাদের সঙ্গে যাইতে পাঁরিলে আমরা পরম সুখী 
হইব । বিদেশযাত্রাকালে দুহ একজন বন্ধুবান্ধব সঙ্গে থাকিলে সময়টা 
বেশ আনন্দে কাটে, আমর! জাহাঁজে জিব্রাপ্টর পর্যন্ত যাইব, সেখানে 
আমার একটি বন্ধু সেনাপতির কাধ্য করেন, করেক দিন তাহার গু 
আতিথ্যগ্রহণ করিয়া আমর] সরেগ্ডো পর্য্স্ত বাইব, সেখান হইতে 
নীলনাদে জলন্ত্রমণ করিবার ইচ্ছ৷ আছে, সম্ভবতঃ আমর! কায়রো! পর্য্যন্ত 
যাইতে পারি ।” রা | 

ডিউক স্পরিবারে জিব্রাপ্টর পধ্যস্ত াইবেম; একথা শুনিয়া 
আমার বুকের মধ্যে কাপিয়া উঠিল, তাহা ভয়ে কি আনন্দে, ঠিক 
বুবিয়া উঠিতে পারিলাম না ; আমার মাঁথা ঘুরিয়! উঠিল )মনে হইল, 
আমি যে কার্ষের ভার লইয়াছি,হয় ত আম! ছার! তাহা সম্পন্ন হইবে। 
কারণ, জিক্রাণ্টর হইতে আবেরিয়া অধিক পথ নহে এবং সেখানে 
উপস্থিত হুইয়া অলিভিয়াকে কোঁন কৌশলে সুলতানের প্রপ্তচরের 


চোর শ্বলতান?। ১৪৩ 


হাতে সমর্পণ করাও বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে; কিন্তু প্রাণভয়ে ঘি 
ন্আমাকে এই অপকার্ধ্য করিতে ভয়, তাহ! হইলে আমি কথনই আপ- 
'নাকে ক্ষমা করিতে পারিব না,ষত দিন আমি জীবিত থাঁকিব,নিদারুপ 
আত্মগ্লানিতে অভনিশি দগ্ধ হইব। 

আমাকে নীরব দেখিয়! ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ভাবিতেছ 
কি? তুমি কিআমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না?” 

আমি বলিলাম, “আমার মত নিকম্মা ভবঘূরে বিদেশযাজ্ার এমন 
ন্থবিধা কখনও ত্যাগ করিতে পারে না, তবে একটা কথা! আছে, 
আমি আপনাদের ভারম্বরূপ হইব কি না, তাহাই ভাবিতেছি 1” 

ডিউক বলিলেন, “তোমার মে কথা ভাবিবার আবশ্তক নাই, তি 
আমাদের সঙ্গী হইলে আমর] সকলেই গুচুর আনন্দ লাভ করিব; 
এখানে তোমার বে সকল কাঁজকম্ম আছে, তাভা শুক্রবারের মধ্যে 
শেষ করিস্জা লইতে পারিবে ত ?” | 

আমি বপিলাম, “হা, তাহ। নিশ্চয় পাঁরিব। দেশে দেশে ভ্রমণ 
করাই যাহার পেশা, সে ছুই এক ঘণ্টার মধ্যেই দেশাস্তরে যাত্রার জন্ত 
প্রস্তুত হইতে পাবে। | 

ডিউক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “তাহ হইলে তোমার 
যাওয়াই স্থির; চল, আমার স্ত্রীকন্তাকে এই সুসংবাদ দির আসি, 
তাহার! অন্ত ঘরে আছেন |” 

ডিউকের সঙ্গে আমি কক্ষাস্তরে চলিলাম, আমার পা টলিতে 
লাগিল, অন্তর্যামী জানেন, অলিঠিয়াঁর সর্বনাশের সঙ্কল্প অন্তরে 
পোষণ করিয়া! সহাস্ত-মুখে তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতে আমার মনে 
কি দাক্ুণ অনুশোচনার উদর হইল। 

বৃদ্ধ ডিউক তীহার কন্তাকে সন্বোধন করিয়া সি গিবসন 
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আমাদের সঙ্গে সমুদ্র-যাত্রায় সম্মত হইয়াছেন, তিনি আমাদের সঙ্গে. 
থাকিলে বেশ আমোদে দিন কাঁটিবে। কি বল অলিভিয্া। ?” 

অলিভিয়। গফুল্ল-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, সহাস্তে 
বলিলেন, “উনি আঁমাদ্দের সঙ্গে যাইবেন শুনিয়া খুব সুখী হইলাম, 
উনি বোধ হয়, বহুবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন ।” 

'আঁমি বললাম, “হাঁ, সমুদ্রই আমার ঘর-বাড়ী বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না, আপনার সমুদ্রভ্রমণের অভ্যাস আছে ত?” 

অলিভিয়া বলিলেন, “হাঃ আমি সমুদ্রে কোন অস্থবিধা বোধ করি 
ন1। তবে আমার মা অতি অল্পেই সমুদ্র-পীড়ায় কাতর হইয়া পড়েন, 
প্রথম কয়েক দিন তিনি কেবিন হইতে বাহিরে আসিতে পাঁরেন না ।” 

ভিউক-পত্বী কন্যার কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, “অপলিভিয়া, 

সত্যই বলিগ্াছ, জাহাজ একটু ছুলিলেই আমি সমুদ্র পীড়ায় আস্থির 

হই, এক সপ্তাহ কাল আমি শয্য1 ত্যাঁগ করিতে পারি ন11” 

রাত্রি সাঁড়ে দশটার সময় আমি ডিউক-পরিবাঁরের নিকট বিদায় 
. লইয়া বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, আকাঁশ ঘন হেঘে আচ্ছন্ন, বাতাস 
প্রবল, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে । আমি কিয়ৎকাল বারান্দায় দাড়াইয়া 
অপেক্ষা করিলাম, কিন্ত বৃষ্টি থামিল না, আরও বেগে বৃষ্টি আসিল, 
ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, এমন ভয়ানক অন্ধকার যে, এক 
হাত দূরের বস্ত্র দেখা যায় না, আকাশের এক প্রীস্ত হইতে অন্ত প্রান্ত 
পর্য্যস্ত ঘন ঘন বিজলী ছুটিতে লাগিল, সেই চঞ্চল আলোক রজনীর 
ভীষণত। যেন শতগুণ বর্ধিত করিয়া! তুলিল, কড় কড় বজ্রনাদে কর্ণ 
বধির হইবার উপক্রম হইল । ্‌ 

ভ্ডিউক বারান্দায় আসিয়। আমাকে বলিলেন, “এমন ভয়ানক 
রাত্রে কি করিয়া বাসায় যাঁইবে+ আজ রাত্রির মত এখানেই থাঁক।” 
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আমি বণিলাঁম, “মাপনার অনুগ্রহের জ্ন্ত ধন্তবাদ, কিন্তু আমি 
মেঘ দেখিয়া ওয়াটারগ্রুফ কোট সঙ্গে আনিয়াছি, ভিজিবার বড় 
আশঙ্কা নাই, বদি ঘোড়াটা পথ দেখিয়া গাড়ী লইয়া যাইতে পারে, 
তাহা হইলে বাসার যাইতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।” 

আমাকে অনিচ্ছুক দেখিয়া ডিউক তীহার গৃহে সে রাত্রি 
বাস করিবার জন্ত আমাকে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। 
আমি ,বুষ্টিতে ভিটগিতে ভিদ্দিত্েই টম্-টমে উঠিল।ম; ম্যারি 
টোসে আমার সর্বাঞ্গ আবৃত ছিল, তাহার উপর মুষলধারে 
বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং কিছু দূর অগ্রসর হইতে না 
হইতে কড়-কড় শব্দ নেব ডাঁকিয়। উঠিল, অনৃরে বজ্বাঘাত 
হইলে যেরূপ নেঘ গঞ্জন হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ; নেই শবে ভয় 
পাইয়া আমার ঘোড়া চম্কাইয় উঠিল, তাহার পর তীরবেগে 1বপথে 
ছুটিল; যদি আমি তাহাকে সংযত করিতে ন1 পাঁরিতাম, তাহ! 
হলে উম্টম্‌ হইতে পড়িয়। সাংঘাতিক আহত হইতাম, সন্দেহ নাই। 
পথে প্রায় একহাত জল জমিমাছিল, সেই জে উপর দিয়া স্থচীভে্ক 
অন্ধকার ভেদ করিয়া কোনবূপে বাসাক় গিক্সা উঠিলাম । আমার সহিস 
ডিকৃসন্‌ বলিল, “আজ আপনি খুব বাচিয়া গিয়াছেন, ঘোড়াটাকে 
ষদি আর একটু থামাইতে না পারিতেন, তাহ! হইলে গাড়ী-সমেত 
সাঁকোর নীচে গিয়া পড়িতেন, গাড়ীখান ত যাইতই, আমাদেরও হা 
গুড়া হইত |” 

আমি গাড়ী হইতে নামিলে ভিক্মন্‌ ঘোড়া ও গাড়ী আন্তাবলে 
লইয়া! গেল, আমি বস্বাদি পরিবর্তন পূর্ব্বক বপিয়। বসিয়া! চুরুট টানিতে 
লাগিলাম, কত চিন্তাই যে আমার মনে উদয় হইতে লাগল, তাহার 
খ্যা নাই, চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গে আমার হদর আন্দোলিত ও 


৮, 
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আলোড়িত হইতে লাগিল; একবার মন্ঠহইল, সকাঁলে ডিউককে 
শলখিয়া পাঠাইব, আমি তাহার সহিত সমুদ্র-ষাত্রা করিতে পারিব না, 
আমাকে অন্ত কার্যে স্থানাজ্তরে যাইতে হইবে; আবার ভাবিলাম, 
ষখন কথা [দয়াছি, তখন কিরূপে তাহ]! প্রতাঁহার করিব? আমার 
ব্যবহারে তাহার কি মনে করিবেন? বাহিরে ধেরূপ প্রারুতিক 
দুর্যোগ, ঝটিকা, মেব ও অন্ধকার, আমার অস্তরেও সেইরূপ ভয়ানক 
দুর্যোগ উপস্থিত হইল, অন্ধকাঁর ভিন্ন কোন দিকেই একবিন্দু আলোক 
দেখিতে পাইলাম নাঁয রাত্রি-প্রভাতে হয় ত পুনর্বাঁর প্রকৃতির মুখে 
হাঁসি দেখা যাইবে, আকাশ নিশ্মল হইবে, মেঘ ও ঝটিকার : চিহৃমাত্র 
থাঁকিবে না, কিন্ত আমার অন্তরাঁকাঁশ এই জীবনে কোন দিন মেঘ- 
নিন্মুক্ত হইবে কি না, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন তাভা কে বলিবে? 
এই ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া চুকুট টানিতে টানিতে আমার নিত্রী- 
কর্ষণ হইল, চেয়ারে বসিয়াই আমি তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন 'হইলাম এবং 
সেই অবস্থায় একটি অতি ভয়ানক স্বপ্র দেখিলাম ; আমার বোধ হইল, 
যেন আমি আবেরিয়ায় সুলতানের প্রাসাদে নীত হইক্সাছি এবং 
সুলতান সমক্ষে দণ্ডায়মান আছি : আঁমার উভয় হাতি পশ্চান্তাগে শৃঙ্খ - 
লাবন্ধ, ছুই জন সশস্ব প্রহরী আমার ছুই পাশে দণ্ডায়মান রাহিকাছে 
এবং আমার সম্মুখে স্থলতান তাহার গদীতে উপবেশন করিয়া আমার 
সুখের দিকে চাহিয়! হাহ্য করিতেছেন, সেই. হাস্ত সধদয় তা-বজ্জিত, 
ক্রুরতা-মাঁথা । পার্খে চাহিয়। দেখিলাম, সুন্দরী অলিভিয়। নতজান্ত- 
ভাবে উপবেশন করি যুক্তকরে অসশ্রপূর্ণ-নেত্তে স্লত।নের নিকট 
আমার ও তাঁহার নিচের জন্ঠ করুণা-ভিক্ষা করিতেছেন, তাহার 
উভয় চক্ষু হইতে অশ্রধ।রা বরিয়া প্রস্কটিত শতঙদলতুল্য সুন্দর গণ্স্থল 
প্রাবিত করিতেছে; ছুঃখে, ক্ষোভে ও অপমানে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ- 
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প্রার, তিনি ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেছেন না, বাম্পবেগে 
ঘন ঘন ক কদ্ধ হইতেছে! তাহার সেই ভাব দেখিয়া আমার যন 
ক্রোধে ও দ্বণায় পরিপূর্ণ হইল, যদি আমার হস্তঘয় পশ্চাভাগে শৃঙ্খলা 
বদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আমি এক লম্ফে সুলতানের 
উপর নিপতিত হইয়া আমার হস্তের শৃঙ্ঘলের আঘাতে তাহার 
মস্তক চর্ণ করিতাঁম; কিন্ত মামার সে শক্তি ছিল না, আমি অসহীক্স- 
ভাবে মুক্ধিকাঁর দিকে চাহিয়া মনে যনে বলিলায়, “ম! বক্ুন্ধর1 তুমি 
বিদীর্ণ হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি ।” 

অলিভিয়ার অনুনয-বিনয় কাতরতা৷ ও অশ্রু সমস্তই বৃথা হইল, 
নথল্তান তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্থ করিলেন; তখন অলিভিয়া৷ কুপিতা 
ফণিনীর স্টীয় গৃঙ্ছন করিয়া! লাঁফাইয়। উঠিলেন এবং তীঁভার বস্ত্ান্তরাল 
হইতে একথানি তীক্ষধার ছুরিক! বাঠির করিয়া নিজের বক্ষঃস্থলে তাহা 
সমূলে প্রোথিত করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণহীন দেহ আমার 
পর্রপ্রান্তে নিপতিত হইল । 

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, তৎক্ষণাৎ আমাঁর নি্রাভঙ্গ হইল, 
দেখিলাম, ইহা সত্য নে, স্বপ্রমীত্র )দেই ভীষণ স্বপ্নদর্শনে ঘর্শাধারায় 
সামার সর্বাঙ্গ পিক হইয়াছে, আমি উথ্িয়। ব্যাকুলভাবে কক্ষমধ্যে 
শরিয়া বেডাইতে লাগিলাম : 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


সপ্ত 


বিদেশে । 


পরদিন হইতে আমাদের সমুদ্র-যাত্রার আয্জোজন হইল* আমি 
গাড়ী-ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলাঁম১ যে সকল সাঁমগী সঙ্গে লইবার 
আবশ্যক, তাহা প্যাক-বন্দী করিলাম; অবশেষে যথাসময়ে লেস্বির 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম ) 

লেস্বি আমার বন্থদিনের বন্ধু, তাহার নিকট বিদীক্ষ লইভে 
আমার মনে বড় কষ্ট হইল; তিনি বলিলেন, “ভাই, তোমার বড়ই 
সৌভাগ্য, তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া আমার মনে চিংসা হইতেছে, 
ষদি সম্ভব হইত, তাহ! হইলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইতাম ? 
বোধ হয়, এমন লোক কেহ নাই, যাহার এমন সুযোগ ছাড়িতে ইচ্ছ! 
হয়; সুন্দরী অলিভিয়ার সহিত এক জাহাজে দীর্ঘকাল বাঁস কর 
পরম ভাগ্যের কথা, তুমি যে কিরূপ নাভানা তাহা বৌধ হয়, বুঝিতে 
পারিতেছ না|” 

আমি তাহার এ কথার কোরন উত্তর দাম না, একটি দীর্ঘনিশ্বাস 

ত্যাগ করিয়ী নীরব রহিলাম । যদি লেস্বি আমার মনের কথা 
জানিতেন, আমি দিবা-নিশি কি অসহা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, যদি 
ভাঁহা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি” কখনই এ কথা লইয়া 
আমার সহিত পরিহাঁদ করিতেন না; কিন্তু আমার মনের ভাব 
কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নহে । 

শনিবার অপরাহ্কে আমি নায়েঞ্জ জাহাজের আরোভী হইলাম : 


চোর ম্থুলতান । ১৪৯ 


ডিউক আমার সঙ্গে তীহার স্ত্রী ও কল্সাকে জাহাজে পাঠাইয়াছিলেন, 
তিনি আমাদের সঙ্গে তথন আসিতে পারেন নাই১ কতকগুলি কাধ্য 
শেষ করিয়া পরে আমাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, আমি অল্পদিনের 
মধ্যেই ডিউকের যথেষ্ট বিশ্বীদভাঁজন হুইয়াছিলাম; তিনি যে কিরূপ 
অপাত্রে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছেন, তাহ! তাহার কল্পনা করিবারও 
শক্তি ছিল না; যিনি আমাকে এরূপ বিশ্বাস করেন, তাহার সহিত 
কিরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিব, এ কথা চিন্তা করিয়া! আমি অত্যন্ত 
মশ্মীহত হইলাম । 

ডিউক জাহাজে আরোহণ করিলে, তাহার সহিত ছুই একটি কথা- 
বার্তার পর আমি আমার কেবিনে প্রবেশ করিয়। জিনিস-পত্রগুলি 
যথাস্থানে গোছাইয়। রাখিলাম ; আমার জন্য যে কেবিনটি নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল, তাহা যেমন কুপ্রশত্ত, সেইরূপ পরিিফ্ষার-পরিচ্ছন্ন। 

বথাসময়ে জাহাঁজ বন্দর ত্যাগ করিল আমি লেডী অলিভিয়ার 
সঙ্গে রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া ইংলগ্ডের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । 
জাহাজ ছাড়িলে প্লাইমাউথের বন্দর ধীরে ধীরে অদৃশ্ হইল ; আমি 
নিশ্চল পুস্তলিকার স্তায় দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশের দিকে চহহিযা 
'রহিলাম। পু 
আমাকে নীরব দেখিয়া অলিভিয়া বলিলেন, পমিঃ গিবসন, আজ 

আপনাকে এত গম্ভীর ও অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন?” . 

আমি বলিলাম, “দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে আসিয়্াছিলাম,এই অল্পদিন- 
মধ্যেই স্বদেশ ত্যাগ করিতে একটু কষ্ট হইতেছে, আবার কত দিন পরে 
মায়ের কোলে ফিরিয়া! আপিব, যে ভাবে দেশত্যাগ করিতেছি, ঠিক 
সেই ভাবেই ফিরতে পারিব কি না, তাহা! কে বলিতে পারে ? ভবি- 
ষ্যৎ অন্ধকার, সে অন্ধকার ভেদ করিয়া! কিছুই দেখিবার উপায় নাই।” 


১৫৬ চোর স্থবলতান। 


অলিভিয়! ঈষৎ বিদ্রপের স্বরে বলিলেন, “আপনি বড় স্বদেশভক্ত, 
তথাপি বিদেশেই চিরজীবন বাস করিতে ভালবাঁনেন 1” 

আমি বলিলাম, “আপনার অন্তমান মিথ্যা নহে, সত্যই আমার 
জীবনের অধিকাংশ কাল দেশ-বিদেশে ঘুরিতে ঘৃরিতে কাটিক্াা গেল; 
বেদের দল যেমন একস্থানে অধিক দিন থাঁকিতে পারে না, আঁমার 
অবস্থাও অনেকটা! সেইরূপ, একস্থানে আমি একমাস স্থির হইয়া 
থাকিতে পারি না; অন্ধ কোথাঁও যাইতে ন1 পাইলে অস্থির হইয়া 
উঠি। ভবঘুরেদের স্বভাবই এইরূপ; আপনি যদি কিছু দিন দেশে 
দেশে ভ্রমণ করেন, তাহা। হইলে দশদিন আপনি একস্থানে চুপ করিয়। 
থাঁকিতে পারিবেন না । ইহা এক রকম রোগ বলিলেও চলে 1” 

অলিভিয়া আমাকে সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ রোঁগের কি 
কোন ওষধ নাই ?” 

আমি বলিলাম, “না, এ রোগ জীবনের সঙ্গী, না মরিলে ইহার 

হাত ছাঁড়াইবার উপায় নাঁই।” 

অলিভিয়া বলিলেন, “আশা করি, জাহাজের উপর আপনি 
গভীর হইয়া বসিয়া থাকিবেন না; আঁতরিক্ত গান্তীরধ্যই সকল 
রোগের গোড়া । যদি আপনি প্ররক্ুল্পভীবে আমাদের সঙ্গে মেশা- 
মেশি না করেন, তাহা হইলে আঁমি_ আপনার উপর রাগ 
করিব |” ও | 

এই জাহাজে অন্তান্ত আরোঁহীরও অভাঁব ছিল না, কিন্তু আমরা 
একটু তফাৎ তফাৎ থাকিতাম, আমাদের, আহাঁরের টেবি- 
লও ম্বতত্ত্র। যখন অলিভিয়া তীহাঁর হদৃশ্ত মৃজ্যবান্‌ পরিচ্ছদ 
সজ্জিত হইয়া খানার টেবিলে আসিয়া বসিতেন, তখন জাহাজের 
আরোহিগণের দৃষ্টি তাহার সুজ্্র মুখে আবদ্ধ হইত, কেহই সহজে 


চোর শ্ুলতান। ১৫১ 


দৃষ্টি ফিরাইতে পাঁরিত না । কোনও' সুন্দরী যুবতীর মুখের দিকে 
এই ভাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা অন্যান্ত অশিষ্টতা ও রূঢ়তাব্যঞ্জক ; 
কিন্তু অলিভিয়া প্রসন্নমনে আরোহিগণের এই রূঢ়তা মার্জনা করি- 
তেন, ইচ্াতে তিনি একদিনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই ! যে সকল 
সম্্রান্তবংশীয়। যুবতী ইউরোপের বাঁজপরিবারবর্গের সহিত সর্বদা! 
মকঠিতভাবে মিশিয়া থাকেন, জনসাধারণের বিশ্ময়পূর্ণ দৃষ্টিপাতে 
তীঙ্াারা বিচলিত হন না, অন্থচ্ছন্দতাঁও বোধ করেন শা! 


প্রাইমাউমের নিস্তরঙ্গ জলরাশি অতিক্রম কারয়া জাহাজ ক্রমে 


উপদাগরে পড়িল ; তখন জাহাজ তরঙ্গাঘাতে ভয়ঙ্কর ছুলিতে আরস্ত 
করিল; ভডিউক-পত্বী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্র-গীড়ায় আক্রান্ত হইয়া 
শধা। গ্রহণ করিলেন । 

লেডী অলভিয়! বলিলেন, “মা এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদ্র" 
পীড়া আক্রান্ত হইয়াছেন, তীহাঁকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়া 
গয়াছে, তিনি বিছ্বানা হইতে মাথা তুলিতে পাঁরিতেছেন নাঃ সমুগ্র- 
গীড়ায় স্টাম্পেন উপকারী বলিক্! আমি তাহাকে খানিকটা স্যাম্পেন 
থাওয়াইয়া আসিয়াছি, কিন্ত তাহাতে তিনি কিছুমাত্র উপকাগ পাই- 
লেন না; ডাক্তার বলিতেছিলেন, ব্রোমাইডে উপকার হইতে পারে, 
কিন্ত স্তাম্পেনের উপর ত্রো মাইড পড়িলে ফল পাওয়া যাঁইবে কিন 
সন্দেহ |” | ও 
ডিউক ডেকের উপর আমার কাছেই বাঁসকাছিলেন, তিনি অলি- 
ভিয়ার কথা শুনিয়া বলিলেন, “আমি একবার তাহাকে দেখিয়া] 
আপি। তবে আমি যে তাহার কোন উপকার করিতে পারিব, এব্ধপ 
বোধ হয় না।” 

যে কষ্ধেকদিন জাহাজ অত্যন্ত স্ুলিযাঁছিল, সে কয়দিন জাহাজের 


চি 


১৫২ চোর স্থলতান। 


অধিকাংশ শারোহীই সমুদ্র-ীড়ায় আক্রান্ত হইসা মহা মন্ত্রণায় সময় 
কাঁটাইতে লাঁগিল। আমি দীর্ঘকাল সমুদ্রে বাস করিয়াছি, _ 
আমার মাথার উপর দিয়! অনেক ঝটিকা ও ঝঞ্চাবাত চলিয়া গিয়াছে, 
সমুদ্র-পীডা আঁমাঁর নিকট ঘে সিতে পারত না । 

_.. সমুদ্র-যাত্রীর তৃতীয় দিনে ডিউক ধূমপানের কামরায় বসিয়া লুই- 
বট খেলিতেছিলেন, লেডী অলিভিয়! তাঁহার মাতাঁর কেবিনে বসিক়। 
মাতাকে একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাঁইতেছিলেন, আমি জাভা- 
জের নবপরিচিত কম্মচাঁরীর নিকটে বসিয়া তাহার গল্প শুনিতে- 
ছিলাম ; কথীয় কথাঁয় সেই কর্মচারীটি আমাকে বলিলেন, “আপনি 
বোধ হয়, অনেক জাহাজ দেখিয়াছেন, কিন্ত আমাদের এই জাভাঁজ 
সম্পূর্ণ নূতন, ইহার কলগুলিতে একটু বিশেষত্ব আছে, আঁপনি 


নি 


ন্‌ 


ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গে জাহাঁঞ্জের সকল অংশ ভাঁল করিয়া দেখিতে 
পারেন 1” ্‌ | 

আমার হাতেনতুতখন বিশেষ কোন কাজ ছিল না, কর্মচারীর কথা 
শুনিয়া জাহাজের বিভিন্ন অংশগুলি দেখিবার জন্য আমার মনে একটু 
কৌতৃহলের সঞ্চার হ£ল $ মামি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার 
সঙ্গে ঘুরিয়া ঘৃরিয়। জাহাঁজের বিভিন্ন অংশ দেখিতে লাগিলাম। 
তাহার পর তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর] যেখাঁনে থাকে, ঘুরিতে ঘুরিতে 
সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম; সেই স্থানে আসিয়া হঠাৎ আমার 
মাথা ঘৃরিয়। উঠিল, বেন আর আমার চলিবার শক্তি রহিল না। আমি 
সভয়ে দেখিলাম, যে ছুইজন মূর গুপ্তচর ক্মামার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আমার বাসায় গিয়াছিল, তাহার! উভয়েই এক প্রান্তে শমমন 
করিয়া আছে? তাহাদের একজন তখন. নিদ্রা যাইতেছিল, যে লোকটি 
জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া! আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছিল, সে জাগিয়া- 


চোর স্থলতান। ' ১৫৩ 
“ছিল ; আমাকে দেখিবামাত্র সে যে আমাকে চিনিতে পারিল, ভাত। 
তাহার ভাঁব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, আমাকে 'ন। চিনিবাপ ও 
কোন কারণ ছিল না। আমি যে নায়েঞ্া জাহাজে বিদেশ-ষ।ও1 
করিয়াছি, এ কথা তাঁহারা কিরূপে জানিল? এ কথা লইয়। আমরা 
কোন আন্দোলন করি নাই এবং সম্ভবতঃ ডিউকও ছুই একজন বন্ধ 
ভিন্ন অন্তের নিকট এ কথা প্রকাশ করেন নাই। আমার নিচ্গের 
জন্ত কিছুমাত্র চিন্ত। ছিল না এবং লেডী অলিভিয়৷ যদি এ জাহাজে 
ন1 থাকিতেন, তাহা হইলে সেই মুরদ্ধয়কে দেখিয়া আমি বিন্দুমাত্র ও 
চিন্তিত হইতাম না। বুঝিলাম, তাগার! আমাদেরই অনুসরণ করি- 
ফাছে; ইহার শেষ ফল কি হইবে, কে বলিতে পারে? | 
মূরদ্বয় সেই জাহাজেও আমাঁদের অনুসরণ করিয়াছে দেয়] 
আমি ঝড় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম ; দিবা-রাত্রি সঙ্দে 
সঙ্গে গোয়েন্দা ঘুরিতেছে, ইহা জানিতে পারিলে বোধ হয়, কোন 
ব্যক্তিই ন্রস্থচিত্তে কালযাপন করিতে পারেন না.। অনেক চিন্তার 
পর আমি স্থির করিলাম, যেমন করিয়া হউক, এই মুর ছুইটাঁর চক্ষে 
ধূলি নিক্ষেপ করিতে হইবে । 
জাহাঁজ যখন লিস্বন নগরের সমীপব্ভ্ী হইল, সেই সময় সধুত্র 
প্রশান্ত হওয়ায় জাহাজের আন্দোলন থামিয়। গেল; সমুদ্র পাড়ায় 
আক্রান্ত হইয়া এ কয়দিন ধাহাঁরা শয্যাগত ছিলেন, তীহার। সকলেই 
ধীরে ধীরে সুস্থ হইয় উঠিলেন। জাহাজ যতই ভূমধ্য-সাগরের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, শীতের প্রাচুর্য ততই মন্দীভূত হইল 7 
বেশ গরম পড়িতেছে, তাহা আমক্া বেশ বুঝিতে পারিলাম ; শীতের 
জড়তা দূর হইলে জাহাঁজের আরোহিগপের মধ্যে নানা প্রকার খেল! 
আরম্ভ হইল। অলিভিয়াও মধ্যে যব্যে সেই সকল ক্রীড়ার যে.শদান 


১৫৪ চা হুলভ্ান। 


করিতেন : ষদিও£তিনি মহাসম্ত্রীস্ত ভিউকের কন্যা, তথাপি তিনি 
সময়ে সময়ে ভাহাঁজের সাধারণ আরোহিগণের সহিত মিশিবার 
প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেন না, মশ্ধ্য-প্রকৃতির যাহা সাধা- 
রণ ধশ্ম,। পদমর্যাদা বা বংশমর্যাদার অন্কোধে তাহা ত্যাগ করা 
বড় কঠিন। সেই জাহাঁজে' আরও কয়েকজন যুবতী দেশাস্তরে যাত্রা! 
করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, তীহাদের কেহই অলিভিয়ার স্কায় সুন্দরী 
নহেন; জাহাজের সকল আঁরোহীই অলিভিয়ার রূপের পক্ষপাতী 
₹ওয়ায় সেই সকল যুবতীর গাত্রদাহ বড় অল্প হয় নাই। 

আমরা ক্রমেই জিত্রাপ্টরের সমীপবর্ভী হইতে লাগিলাম, কিন্তু 
সুলতানের নিকট মে অঙ্গীকাঁরে আবদ্ধ ছিলাম, তখন পর্ষাস্ত তাহ! 
পূর্ণ করিবার কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না? মুর গুঞ&চচরছয় কোন 
দিন কোন প্রকারে আমাদের শান্তিভঙ্গ করে নাই, তবে অনেক 
সময়ই ভাতার! তীক্ষদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাঁহিয়! থাকিত, সেই 
দুটি ক্ষুধিত ব্যাপ্রের দৃষ্টির ম্যায়; তাহাদের সেই দৃষ্টিতে আমি সময়ে 
সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত1ম। 

বথাসময়ে গাঁহাঁজ জিব্রাপ্টর বন্দরে নঙ্গর করিল: জিব্রাপ্টরের 
ইংরাঁজ সেনাপতি ডিউকের বঙ্ধু। তিনি ডিউক ও তাহার পরিবার- 
বের অভ্যর্থনার নিমিত্ত তাহার নিজের একথান্দি ক্ষুদ্র ষ্টামারে আমা- 
দের জাহাজে আসিলেন, ডিউক সেনাঁপতি মহাশয়ের সহিত আমার 
পরিচয় করিয়া দিলেন । আমি মনে করিয়াছিলাম, ডিউক যে কয়েক 
দিন জিত্রাণ্টরে বন্ধুর গৃহে অবস্থান করিবেন, স্চেককদিন আমি কোন 
হোটেলে আশ্রয় লইব । বন্ধুর বন্ধু গৃহে অতিথিরূপে বাস কর! আমার 
তেমন সঙ্গত মনে হইল না, কিন্তু অতিথিপরায়ণ সেনাপতি মভাঁশঙ় 
আমার এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না, তাহার গৃহে আতিথ্য-গ্রহ- 


এ 


€চার আ্বলতান । ১৫৫. 


ণের জন্ত আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ; অগত্যা আঁমাঁকে 
তাহার প্রস্তাঁবেই সম্মত হইতে হইল । 

সেনাপতি সহাম্তে অলিভিয়াকে বলিলেন, "অলিভিয়া, তুমি স্মরণ 
রাখিও, জিত্রাষ্টরে আমার ক্ষমতা অপ্রতিহত ; স্ত্রী ভিন্ন এখানে 
কেহই আমার ক্ষমতা অস্বীকার করে না; এখন চল, আমরা বাসা 
মাই ।” তাহার পর তিনি আমার দিকে চাহিঘা বলিলেন, “মিঃ 
গিবসন্» আমার পরিচারককে আপনার লগেজগুলি দেখাইয়া দিন, 
সে ডিউকের লগেজেত্ সঙ্গে স্ঞগুলি আমার বাড়ী লইয়া 
সাঁইৰে 1” 

সেনাপতি পরিচাঁরকের ভন্তে আমার লগেজগুলির ভার সমর্পণ 
করিলে, আমর সদলবলে সেনাঁপতির সহিত চলিলাঁষ । 

সেনাপতির ক্ষুদ্র গমারখাঁনিতে উঠিয়া জাঁগাজের দিকে চাহিন্তেই 
দেখিতে পাইলাম, সুলতানের মুর গ্রপ্রচরদ্ধয় একথাঁনি বোটে চটিয়া 
ভীরে নামিতেছে : তাহার! কি উদ্দেশ্টে জিত্রান্টবে নামিতেছে, তাহা 
বুঝিতে পাঁরিলাঁম না। কিন্তু তাহাদিগকে জিব্রাণ্টরে অবতরণ করিতে 
দেখিয়া! আমার মন অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ হইয়! উঠিল : তাহাদের অভিসস্থি 
যে ভাল নহে, ইহ! ম্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। 

ঈ্ীমার হইতে তীরে অবতরণ করিয়া সরকারী গাড়ীতে আমরা 
গবর্মেপ্ট হাউসের দিকে যাত্রা করিলাম । কিক্রাপ্টর আমার নিকট 
অপরিচিত স্থান নহে; এখানে আমি কয়েকবার আসিয়াছি এবং 
এখানকার অনেকের সহিত আমার বন্ধুত্ব ও আছে, এবার আমি 
প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের অতিথি, এ কথা শ্রবণ করিলে তীহারা কি 
মনে করিবেন বুঝিতে পারিলীম না। 

অলিভিয়া স্বীয় রূপ-জ্যোতিতে নায়েজা জাহাজের পুরুষ আরোহি- 


১৫৬ চোর সুলতান । 


'শ্লণকে মুঞ্ধ করিয়াছিলেন ; প্রধান সেনাপতির বাসভবনে আসিম্ীও 
দেখিলাষ, তাহার এডিকং ও সেক্রেটারীর দল অলিভিয়ার মনস্তট্ি- 
সাধনের জন্ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন । জিত্রাণ্টরে অসি! আমর! 
সকলে দল বাধিয়। স্থানীয় দর্শনযোগ্য স্থানগুলি দেখিতে নখগিলাঁম । 
একদিন গবর্ণমেন্টের প্রাসাদে বল-নাচ হইল, সেনা-নিবাসেও একদিন 
আমরা নিমন্ত্রণ পাইলাম । 

একদিন সন্ধ্যার পর আমর! গবর্ণমেণ্ট হাউসের সঞ্গিহত উপবনে 
উপবেশন পূর্ববক বামু-সেবন করিতেছিলাম, অলিভিয়1 ফুলরাী-বেশে 
আমার অদূরে উপবিষ্টঃছিলেন। সে দিন ঝড় গরম,অলিভিয়া একখানি 
পাথা লইয়া তাহা ধীরে ধীরে ঘুরাইতে ঘৃরাইতে আমাকে বলিলেন, 
“মিঃ গিবসন, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি: 
সরলভাবে তাঁহার উত্তর 'দবেন ত?” 

আমি বলিলাঁম, «ইহাতে আর আপত্তি কি? আপনার জিজ্ঞাস্য 
কি, বলুন |” 

অলিভিয়া বপিলেন, “আপনি আমার উপর রাগ দি রী 
কেন, বলুন ।” 

আমি তাহার প্রশ্নে বিশ্মিত হইলাম, নিলা, "লেডী অলিভিয়া, 
আমি আপনার উপর রাগ করিয়াছি, এরুপ অসম্ভব কথা কেন আপনার 
মনে হইল,বরং এক এক সময় আমারই মনে হয়, আপনি হয় ত কৌন 
কারণে আমার উপর অসন্তষ্ট হইয়াছেন 1” 

অলিভিয়া বলিলেন, "আপনার ইহা সম্পূর্ণ তুল, আপনার উপর 
অসন্তুষ্ট হইবার কোঁন কারণ নাই।” .. 

আমি বলিলাম, “তাহা হইলে আমর! উভয়েই উভগ্বরে ভুল বুঝি- 
ক্লাছি। আমাদের ভ্রম দূর হইয়াছে; আনুন, আমরা সন্ধি-স্থাপন করি।” 


চোর সুলতান ১৫৭ 


আমার কথায় অলিভিয়্! মৃদু হাসিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত 
করিলেন, আঁমি তাহার সহিত করকম্পন করিলাম। সে দিনও 
প্রাসাদে বল-নাঁচের আয়োজন ছিল; দুই একটি কথার পর আমরা 
বল-রুমে প্রবেশ করিলাম । . 

পরদিন একখানি যুদ্ধ-জাহাজে আমর! | আহারাদি শেষ করিয়! 
সেই সেনাপতির ক্ষুদ্র ট্টামারে তীরে অবতরণ করিলাম; সেই দিন 
রাত্রে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে ডিনারের আয়োজন হইয়াছিল । 

আমার গ্থাঁয় ভ্রমণপ্রিষ ব্যক্তি দিবারাত্রি যে লাট-প্রাসাদে 
অবস্থান করিবে, ইহা সম্ভব নহে; পরদিন প্রভাতে আমি লাটপ্রাসাদ 
হইতে বাহির হইয়া পুরাতন বন্ধুগণের সন্ধানে চলিলাম । 

ধনজন-পূর্ণ বহু সুরম্য অট্টালিকা-ন্থশোভিত প্রধান রাজপথ দিয়া 
'ষাইতে যাইতে এই ক্ষুদ্র নগরের মনোহারিণী শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হই- 
লাম, পূর্বে এখানে আমার যে সকল বন্ধু'বাঁদ করিতেন, তাহাদের 
কথ] একে একে আমার মনে পড়িতে লাগিল; আমার সেই সকল 
পুরীতন বন্ধু এখন কোথায় ? আমার পরম বন্ধু জ্যাক ক্রিকার্ডস্‌ আঁফ- 
গান-যুদ্ধে প্রাঁণত্যাগ করিয়াছেন, ডিক্‌ মাঁনিল বাঁণিজ্য উপলক্ষে দুর- 
দেশে গিয়াছেন, হা'রি ভরণকিল্ড কুইন্সলাণ্ডে মেষের ব্যবসায় করি- 
তেছেন এবং টম্‌ গুর্ণে ইংলগ্ড প্রত্যাগমন পূর্বক একটি ধনাট্যের 
কন্ঠ! বিবাহ করিয়া পরম সুখে গৃহস্থালী করিতেছেন ।--সংসাঁরের 
| নিয়মই এইরূপ) নানাজাতীয় পক্ষী রাক্রিকালে এক বুক্ষে আশ্রয় 
গ্রহণ করে, প্রভাতে তাহার নানা দ্িগ্দেশে উড়িয়া যায়। মানুষও 
এ বিষয়ে অনেকটাঃপাখীর যত । 

আমি আমার একটি বন্ধুর কাঁধ্যালয়ে উপস্থিত হইব, এমন সময় 
মনে হইল, যেন কেহ আঁমার অনুসরণ করিতেছে । কেন এইরূপ মনে 


১৫৮ চোর হলতান। 


হইল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু ফিরিকা চাহিয়াও কাহাঁকেও 
দেখিতে পাঁহলাম না, কেবল দেখিলাম, একটি অল্পবয়স্ক মূর-বাঁলক 
উভয় হস্তে একটি কমলা-লেবু ধরিয়া তাহার রসাম্বাদনদ করিতেছে । 
আমি আবার চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়! পুনর্ধার ফিরিয়া! 
দেখিতে পাইলাম, সেই বাঁলকটি আমার অনুসরণ করিতেছে । আমি 
তগ্প্রতি ল্গমপাত না করিয়া বন্ধুর আফিসে প্রবেশ করিলমি। 

আমাকে দেখিবামাত্র বন্ধু চেয়ার হইতে লাফাঁইয়া উঠিলেন, 
আমার এই বন্ধুটির নাম মিঃ ম্যাক্সওয়েল । 

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, “কি 'আশ্চর্মা, গিবসন ভুমি এখানে । 
আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি এখন ইংলগ্ডে আছ, জঙ্গলে জন্দলে মনের 
আনন্দে শীকার করিয়া বেড়াইতেছ আর বন্ধগণের সহিত খানা 
খাঁইতেছ 1৮ 

আমি ম্যাক্সওয়েলের করকম্পন করিয়া! বলিলাম, “তোমার 
অন্রমান মিথ্য। নহে, এই ভাবে আমার দিন কাটিতেছিল বটে, 
কিন্তু জীবনটা! অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া উঠাঁয় কয়েকটি বন্ধুর 
সহিত কয়েক দিন হইল, ভূমধ্য-সাঁগরে' বেডাইতে আসিয়াছি $ তাহা- 
দের সঙ্গে শীপ্রই দেশত্রমণে যাইবার ইচ্ছা আছে ।” 

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, “তাহা হইলে এত. ছিনেও তোমার নেই 
পুরাতন দবেশভ্রষণের রোগ সারে নাই। তুমি শেষবার যখন এখান 
হইতে ষাঁও, €সই সময় আমাকে ভয় দেখাইয়াহিলে, আর কখনও. 
এ অঞ্চলে ফিরিবে না । মানুষের কাজ কথায়-সকল সময় ঠিক ' 
থাকে না| যাহ হউক, তুমি আসিয়+ছ দেখিয়া আনন্দিত হইলাষ ; 
কন্ত এখানে আসিয়। কোথার উঠ্িয়াছ ? আমাদের মায়! কাটাইফ়াছ 


না কি?” 


চোর স্থলতান। ১৫৯ 


আমি হাসিয়া বলিগাম, “ম্যাক্সওয়েল, তুমি আমাকে গ্রালি 
দিতেছ কেন? তোমাদের দয়া-মায়া! কখনও কা1টাইতে পারিব না, 
তবেদায়ে পড়িয়া এবার আমাকে লাট-সাহেবের অতিথি হইতে 
হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের প্রাসাদে ডচেস্‌ ও ডিউক প্রতৃতি আভজাত- 
গণের সহিত বাস করিতেছি।” | 

ম্যাক্সওয়েল হাঁপিয়া বপিলেন, “বড় লোকের দলে যে খুব মেশী- 
মিশি করিতে; বোধ হয়, কোন মতলব আছে। কোন সন্তান্ত পরিবারে 
বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছ ন1 কি ?” 

আমি বন্ধুর এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়! হঠাৎ গম্ভীর হ্ইয়া 
বলিলাম, “দেখ মাক ওয়েল, তোমার নিকট আমার একটি অনুরোধ 
আছে, তুমি তাঁঠা রক্ষা করিবে কি.” 

ম্যাক্স ওয়েল বশিলেন, “আধার সাধ্য হইলে অবশ্তই তাহারা রক্ষা 
করিব, কি করিতে হইবে, বল:” 

আমি বলিলাম, “ঘুদ্দী হোসেন ও তাহার ভাই ইব্রাহিমকে : 
তোমার মনে আছে কি?” *, 

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, “এমন এক জোড়া বাস্কেল পৃথিবীতে « 
আর আছে কি না সন্দেহ, তাঁহাদের কথা ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব, 
তাহাদের কাছে কি তোমার দরকার আছে?” 

আমি বলিলাম, “তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি 
সুলতানের কোপে পড়িগ়াছিলাম ; সুলতান আমাকে তাহার কারা- 
গারে কয়েদ করিয়া রাঁখিয়াছিলেন, তাহার কধল হইতে আমার 
মুক্তিলাভের কোন আশা ছিল না, অনেক কষ্টে আমি মুক্তিলাভ 
করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাকে ঠাহাঁর নিকট অঙ্গীকার করিতে হই- 
মাছে, তাহার জন্ত আমাকে একটি বড় কঠিন কাঁঞ্জ করিতে হইবে, 


সি চোঁর স্বলতান । 


কাঁজটি কেবল কঠিন নহে, দুষ্র্মও বটে; প্রাঁপ বচাইবার জন্য আমাকে 
অগত্য। তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইয়াছে ।*, 

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, “তুমি শ্বদেশে ফিরিয়া ছুই হাঁতে টাকা 
উড়্াইতেছিলে, তাহা শুনিয়াছি, সেই টাঁক1 যেকোথা হইতে আসিত, 
তাঁভ! এখন কতকটা বুঝিতে পারিতেছি ; আমার কথায়. রাগ করিও 
নং, তোমার মনের কি কথা, খুলিয়া বল।” 

আমি বলিলাম, "ম্থলতানের নিকট আমি ষে অঙ্গীকার-পাঁশে 
আবদ্ধ হইয়াঁছি, তদনুসারে কাঁজ করি কি না, দেখিবার জন্য সুলতান 
দুই জন্‌ গুপ্রচরকে আমার উপর দৃষ্টি রাখিবাঁর জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন; 
তাহারা ছাঁণর হার আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে ; বছ চেষ্টাতে ৪ 
আমি ভাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিতেছি না।” 

ম্যাক্সওয়েল জিজ্ঞাঁসা করিলেন» “তাহারা কি এখানে পর্য্যস্ত 
তোমার অন্সরণ করিয়াছে?” 

আঁগি বলিলাম, "হা, আমরা, ষে জাহাজে আসিয়াছি, সেই জাহী. 
ভেই তাহারাও জিত্রাপ্টর আসিয়াছে; তাহাঁদের অভিপ্রায় কি, 
অনুমান করিতে পারিতেছি না।” 

ম্যাক্সওয়েল ক্ষণকাল চিস্তা করিরা আমাকে বলিলেন, “দেখ গিব 
সন্‌, তুমি সুলতানের নিকট কিরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছ, তাঁহা 
আমার জানিবার আবশ্ঠক নাই, কিন্তু তুমি-নিজেই শ্বীকার করিয়ীছ, 
কাজটি ছুষষশ্ব, আমার বোধ: হয়, তুমি এখন পর্য্যস্ত সেই:কা ধ্য-সাঁধনে 


সমর্থ হও নাই ।” 
আমি বলিলাম, “তোমার অনুমণন রথ আমি এখন পর্ম্যস্ত কৃত- 


কাধ্য হইতে পারি নাই ; আমার ভীবনে এমন এক সময় ছিল, বখন 
কোন কার্যেই আমি কু বোধ করিতাঁম না, এখনও যে. আমি, 


চোর স্থুলতান। ১৬১ 


হইলে অন্যায় কার্যে কুষ্টিত হই, এরূপ নহে, কিন্তু আমি যে 
কাধ্যের কথ! বলিতেছি, তাহা সাধন করা আমার সাধ্যাতীত, এরপ 
অপকর্মে আমার হস্তক্ষেপণের ইচ্ছা নাঁই।” 

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, “তোমার কথা শুনিয়া স্খী হইলাম, এখন 
আমাকে কি করিতে হইবে, বল।” 

আমি বলিলাম, “মাঁনালাকি জিব্রাণ্টরে আছে কি না, জানিতে 
চাই, যদি সে এখানে থাঁকে, তাহা হইলে কোথায় তাহার সাক্ষাৎ 
পাইব, বল।” | 

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, “সপ্তাহ পূর্বে সে এখানেই ছিল, কিন্ত 
আজকাল এখানে আছে কি নাঃ বলিতে পারি না, তাহাঁকে তোমার 
কি আবশ্যক ?” ণ 

আমি বলিলাম, “আমি সুলতানের নিকট অঙ্গীকার করিয়া! আসি- 
াছি, যদি আমি তাহার কার্্যোদ্ধার করিত ন! পারি, তাঁহী হইলে 
আবেরিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া তাহার হস্তে আক্সমর্পণ করিব ; এই 
জন্ঠ মানালাকির সঙ্গে কিঞিৎ পরামর্শ কৰিতে চাই ৮, 

ম্যাক্সওয়েল সবিস্ময়ে বলিলেন, “তৃমি এ কি সর্ধবনাশের কথা বলি- 
তেছ! সুলতানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে কোনরূপেই তোমার 
প্রাণরক্ষা হইবে না, এ ভাবে তুমি আত্মহত্যা করিও ন! |» 

আমি বলিলাষ, “তুমি যাহাই বল, আমাকে অঙ্গীকার পালন 
করিতেই হইবে$ স্ুলতানকে আমি দেখাইব, ইংরাঁজ প্রতিজ্ঞা 
পালনের জন্ত কি ভাবে আশখ্মবিসর্জন করিতে পারে $ কিন্তু আবে- 
রিয়ায় যাত্রা করিখার পূর্বে আমি মূর গুপুচর ছুটাকে একটু শিক্ষা. 
দিয়া যাইব, সেই জন্যই মানাঁলাকির খোঁজ করিতেছি 1 

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, পতুমি যাহ] মনে করিতেছ, তাহাতে কৃতকার্ধ্য 
৯১১ 


১৬২ চোব সুলতান । 


হইতে পারিবে কি না সন্দেহ, এই মৃরগুলা পাকাল মাছের মত 
পিচ্ছিল, যুটোর ভিতর হইতে বাহির হইরা পলা , তাহার! শৃগালের 
মৃত ধূর্ত ।* 

আমি বলিলাম, "তাহা হউক, তুমি মাঁনালান্ির সঙ্গে একবার 
আমার সাক্ষাৎ করাইয়। দাও |” 

ম্যাক্সওয়েল আমার আবেরিয়ায় প্রত্যাগমনের সন্কল্ে পুনঃ পুনঃ 
বাধা দিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাহার আপত্তিতে কর্ণপাত 
করিলাম না, আমার স্ুনাম-রক্ষার জন্য এই কাধ্য করিতেই হইবে, 
অন্ত উপায় নাই । | 

মাক «ধেল বাঁললেন, “যদি তুমি নিতান্তই মাঁনীলাকির সঙ্গে দেখ! 
করিতে চাঁও, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ডাকাইয়] পাঠাইতেছি ; 
তুমি আজ আমার বাপাস্স যাইবে ন।? অনেক দন আমর! একক্ডে 
আহার করি নাই |” 

আমি বলিলাম, “তোমার এই প্রস্তাবটি অতি লোভনীয় বটে, কিন্তু 
আমার থাকিবার উপায় নাই । গবর্ণমেপ্ট-প্রাসাদে সকলে আমার 
প্রতীক্ষান্জ বসিষ্পা থাকিবেন |” 

ম্যাক্সওয়েল হাসিয়া বলিলেন, “সেও এক কথা বটে, তুমি যে 
আজকাল বড় গাছে বাসা বাধিক্লাছ। .. - 

আর অধিক কথা হইল না, বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া আমি 
স্থানীয় বা্দারের ভিতর দিয়। লাঁট-প্রাসণদাঁভিমুখে যাত্রা করিলাম; 
বন্ধুর আফিস হইতে বাহির হইতেই দেখিলখম্ঠ সেই মুর-বাঁলকটি পথের 
ধারে দাঁড়াইয়া আঁছে, তখনও সে কমলালেবু খাইতেছে, তাহাকে 
ভখনও সেখানে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম । এতটুকু ছেলে 
কাহার শিক্ষায় আমার অনুসরণ করিয়াছে? সে ষে আমার অনুসরূণেই 


চোর হুলনাম। ১৬৩ 


এতদূর আসিয়াছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। 
কারণ, দেখিলাম, আমি চলিতে আরম্ভ করিলে সেও লেবু খাইতে 
থাইতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল | আমি তখন তাহার দৃষ্টি এড়াই- 
বার জন্ কিছু দূরে গিয়া! তাড়াতাড়ি একটি গলির মধ্যে গ্রবেশ করি- 
লাম; অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পাঁরিলাঁম, সেই বাঁলকটিও ছুটিয়' 
আসিতেছে, আমি আর বিলম্ব না করিক্স বিভিন্ন গলির ভিতর দিয়? 
লাঁট-ভবনে প্রত্যাগমন করিলাম । 

লাট সাহেব তখন কার্যযোপলক্ষে বাহিরে পিয়াছিলেন ; ডিউক 
ও ডিউক-পত্বী বারান্দায় বসিয়! গল্প করিতেছিলেন; অলিভিয়াকে 
সেখানে দেখিতে পাইলাম না, শুনিলাম, অপিভিয়া ছুই একটি জিনিস 
কিনিবাঁর জন্ক লাট সাহেবের একজন এডিকং ও একজন প্রাইভেট 
সেক্রেটারীর সঙ্গে বাঁজারে গিয়াছেন। বেলা একটা বাজিলে লাঁট 
সাহেব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্ত তখন পর্যন্ত 'অলিভিয়! ব! 
তাঁভার সঙ্গীদ্ধয়ের সাক্ষাৎ নাই । 

ডিউক বলিলেন, “অলিভিয়! বাঞ্জারে গিয়া করিতেছে কি? সে 
সমস্ত বাঁজারটাই কিনিয়া আনিবে না কি? টিফিনের সময় ভইয়া 
আসিল, এখনও তাহার দেখা নাই, এত বিলম্ব করিতেছে কেন ?” 

লাট সাহেব বলিলেন, "অলিভিয়া যাহা ইচ্ছা কিনিতে পারেন, 

কিস্ত তিনি যে অত্যন্ত ঠকিয়া আসিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এখান- 

কার দোকানদারগুল। ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চক |” 

যথাসময়ে আমর! টিফিনে বসিলাম, কিন্ত তখন পধ্যস্ত অলিভি- 
যার কোন সংবাদ নাই ; আমি বড়ই অস্বচ্ছন্দত! অনুভব করিলাম, 
আমার মনে নান। প্রকার দুশ্চিন্তার উদয় হইতে ল।গিল, অবশেষে 
যখন বেল! প্রীয় ছুইট। বাঁজে, সেই সমত্্ব লাঁট সাহেবের যে এডিকংটি 


১৬৪ চোর সুলতান । 
অলিভিয়াকে সঙ্গে লইয়া! বাঁজারে গিয়াছিলেন,তিনি একখানি 
গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার নাম মিঃ ওয়াকৃলি। 
ওয়াকৃলির মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা 
ঘটিয়াছে । 

লাট সাহেব উৎকণ্ঠিতভাঁবে জিজ্ঞাসা করিলেন, *ওয়াঁকৃলি, অলি- 
ভিয়াকে কোথায় রাখিয়া আসিলে ?” 

ওয়াকৃলি ভগ্রস্বরে বলিলেন, “আমি তাহাকে খঁজিয়া 
পাইলাম না।” | | 

লাঁট সাঁহেব অধীরভাঁবে গর্জন করিয়া বলিলেন, “খঁজিয়া পাইলে 
না, এ কি কথা বলিতেছ? তুমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাঁজারে 
গিয়াছ, ফিরিয়া! আনিয়া বলিতেছ, তাহাকে খজিক) পাইলাম না! 
তোমর। কি তাহার সঙ্গে ছিল না? ব্যাপার কি, খুলিয়া বল।” 

ওয়াকৃলি বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমার কোঁন অপরাধ নাই, 
লেডী অলিভিয়|-বিভিন্ন দোঁকানে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি দোঁকানে 
প্রবেশ করিলেন, সে দোকানটিতে কেবল মহিলারাই জিনিসপত্র ক্রয় 
করেন, এ জন্য আমর সেই দোকানের ভিভর প্রবেশ না করিয়া 
দোকানের বাহিরে মেভী সাহেবার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; 
সেই দোঁকানে তাহার জিনিসপত্র পছন্দ করিতৈ-কিছু বিলম্ব হইল 
বুঝিয়া আমরা অদূরবর্তী একটি চুরুটের দৌকানে এক বাঁঙিল চুরুট 
কিনিতে গিক্াছিলাঁম, সেখানে আমাদের পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব 
হয় নাই ; চুরুট লইয়া আমর! মেভী সাহেবার প্রতীক্ষায় গ্তায় এক ঘণ্ট। 
ঈীঁড়াইয্া রহিলাম, তথাপি তান দোকাঁন হইতে বাহির হইলেন না; 
তখন ব্যাপার কি, জাঁনিবাঁর জন্ত আমি সেই দোকানে প্রবেশ করি- 
লাম; দৌকানদারের মুখে শুনিতে পাইলাম, মেডী সাঁহেবা অনেকক্ষণ 


চোর সুলতান । ১৬৫ 


চলিয়া গিয়াছেন ! তিনি কোন্‌ দিকে গিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করায়, 
দোকানদার বলিল, তাহা সে বলিতে পারে না। মিঃ মাস্পর ও 
আমি বাজারেরর সমস্ত দৌকান তন্ন তন্ন করিয়া? অনুসন্ধান করিলাম, 
কিন্তু কোথাও তাহাঁকে খঁজিয়া পাইলাম না। মিঃ মার্সার এখনও 
বাজারে তীহার অনুসন্ধান করিতেছেন ; মেভী সাহেব! যদি অন্গ 
কোন পথে এখানে ফিরিয় থাকেন, ভাবিয়া আমি বাজার হইতে 
সোঁজ। এখানে আমিতেছি।” 

লাঁট সাহেব বলিলেন, “ডিউক, বড়ই চিন্তার কথা দেখিতেছি, 
আমার বিশ হাজার টাকা হারাইলেও আমি এত চিন্তিত হইতাম না, 
ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ।” 

ডিউক বলিলেন, “আপনার অপরাঁধ কি? চিন্তা করিলেও কোন 
ফল নাই; মেয়েটার মাথায় কথন্‌ কোন্‌ খেয়াল চাঁপে, বলা কঠিন ; 
কিন্ত এই অপরিচিত স্থানে একাকী দে কোথায় যাইবে ?” 

লাট সাহেব বলিলেন, "আমি স্বয়ং এরবার তদস্ত করিয়া আসি ৷” 

ডিউক বলিলেন, “আমিও আপনার সঙ্গে যাইব, মেয়েটার জন্ত 
বড় ছুশ্চিস্তা হইয়াছে ।” 

এতক্ষণ পরে আমি কথা কহিলাম ; বলিলাম, দকগিতরাষ্টরের সফল 

পথ-ঘাটই আমার সুপরিচিত, অনুমতি হইলে আমিও আপনার সঙ্গে 
চা পারি; অন্ুসন্ধান-কার্ষ্যে আমি বোধ হয় আপনাদের 
বিশেষ সাহীয্য করিতে পাত্রিব।” 

লাট সাহেব বলিলেন, “উত্তম কথা, আপনিও চলুন ।” 

একখান! গাড়ীতে লাউ সাহেব ডিউক, আমি ও সেই হত বুদ্ধি 
এঁডিকং চারিজনে্রুবাজারের দিকে যাত্রা করিলাম । আমার বিশ্বাস 
হইল, দুর্বৃত্ত স্বলতানের আদেশে কেহ অলিভিয্ণকে খুন করিয়াছে। 


€ 


১৬৬ চোর স্থুলতান। 


সূলী হাসান ও তাহার ভ্রাত। এব্রাহিম হাসানের উপর সব্ধ প্রথমে 
আমার সন্দেহ হইল, কারণ, তাহাদের অসাধ্য কর্ম কিছু ছিল না, 
তাহা জানিতাম ; আমি বুঝিলাম, আজ সকালে আমার উপর দৃষ্টি 
রাঁখিবাঁর জন্য সেই মূর-বাঁলকটিকে তাহার? আমার অন্সরণে পাঠা" 
ইয়াছিল। যদি আমি সকালে লাট-ভবন হইতে বাহিরে না যাই- 
তাঁমঃ তাহ? হইলে সম্ভবতঃ এমন দুর্ঘটনা ঘটিত না। যাহ! হউক, 
আমার মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না; আমার 
সন্দেহের কথা জানিতে পারিলে আনার সঙ্গীত্রয়্ নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর 
আতঙ্কিত ভইয়। উঠিবেন। আমার এক একবার ইচ্ছা ভইতে লাগিল, 
তাহাদিগকে সকল কথা খুলিয়া বলি, কিন্ত আমার সে সাহস হইল 
ন।, সকল কথা শুনিলে তাহারা! নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিবেন না, 
আমি সম্পূর্ণ নিরপরাঁধ হইলেও তাহারা নিশ্চয়ই মনে করিবেন, এ 
বড় যন্ত্রে আমার যোগ আছে । তখন আমার অবস্থ। কিরূপ হইত,তাঁহা 
বুঝিতেই পারিতেছ। আমি সন্কল্প করিলাম, আমার পাপের প্রীয়- 
শ্চিতত করিতে হষ্টবে, অনৃষ্টে যাহাই থাক্‌, আমি অলিভিয়াকে খ.জিয়া 


বাহির করিব, আবেরিয়ার স্থলতাঁনের কবল হইতে অলিভিয়াকে 
উদ্ধার করিতে শিয়! যদি আমার প্রাণ যায়, তাহ! হইলে আমি অসঙ্কু- 


চিত-চিত্তে হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জন “দ্বব, কিন্তু তীহাকে 
উদ্ধার করাই চাই। | 


চতুর্দশ প রচ্ছেদ 
০৪৬ 
অনুসন্ধান । 


যে পোকান হইতে অলিভিয়া অদৃশ্য হুইয়াছিলেন, আমাদের 
গাড়ী সেই দোকানের দিকে ছুটিল, বাঁজারের অদূরে ওরিয়েন্টাল 
ভোঁটেল, এই ভোৌটেলের নিকট উপস্থিত হইস্কা লাউ সাহেব কোঁচ- 
ম্যানকে গাড়ী থাষাইতে বলিলেন, তিনি তাহার প্রাইভেট সেক্রে- 
টারী মিঃ মাসাঁরতে অদূরে দেখিতে পাইয়াছিলেন । 

মিঃ মাঁস৭র মামাদের গাড়ীর নিকটে মাসিলে লাট সাহেব ব্যগ্র- 
তাবে ক্জ্ঞাসা করিলেন, “খবর কি মিঃ মাঁসার, কোন সন্ধান হইল 
কি?” 

মাসণার বিমর্ষভাবে বলিলেন, “না, এখন পর্যান্ত সন্ধান করিল 
উঠিতে পারি নাই; আমি পুলিদ সঙ্গে লইয়া বাজারের সকল 
দোকান তন্ত্র তন্ন করিয়! অন্তসন্ধীন করিয়াঁছি। পূর্ব্বে যদি জানিতায্‌.. 
পাঁচ মিনিটের জন্ত একটু দুর বাইলে এমন অলর্থ ঘটিবে, তাহা 
হইলে কখনই লেডী অলিভিয়ীকে একাঁকী যাইতে দিতাম না।” 

লাট সাহেব জিজ্ঞাস! করিলেন; “অলিভিয়া যে দোকান হইতে 
অদৃশ্য হইয়াছেন, বদ্মাইসের! তাহাকে সেই দোকানের কোন কুঠা- 
রীতে লুকাইয়! রাখে নাই ত? এই সকল লোঁকের অসাধ্য কর্ম নাই, 
কিঞ্চিৎ লাভের আশায় ইহার! সকল রকম ছুষ্ম্মই করিতে পারে |” 

বৃদ্ধ ডিউক হতাশ্বভাবে বলিলেন, “এমন অনর্থ ঘটিবে, তাহা 
পূর্বে কল্পনাও করি নাই, এখন মেয়েটিকে পাইলে বাচি।” 


১৬৮ চোর সুলতান । 


আমি বলিলাম, "আপনার কোন ভয় নাই, তিনি বেখানে থাকুন, 
আমরা তাহাকে খজিয়! বাহির করিব ।”--কথাটা বলিলাম বটে, কিন্তু 
অলিভিয়াকে খুজিয়া পাওয়া যাইবে, ইহা সহজে বিশ্বাস 
হইল না ।” 

লাট সাহেব বলিলেন, “ওয়াকৃলি ও ওয়াঁসণর, তোমরা অন্ত- 
দিকে সন্ধান কর, আমর1 আর একবার বাজারের মধ্যে খুজিয়া দেখি; 
পুলিস কি করিতেছে ?” 

মাসণর বলিলেন) “পথের ধারে যে সকঙ্গ বাড়ী আছে, তাহাই 
থানাতল্লাসী করিতেছে ।” 

আমরা আরও কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া বাজারের মধ্যে গাড়ী 
খামাইলাম এবং গাড়ী হইতে নামিয়া, অলিভিয়া যে দোকাঁন হইতে 
অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সেই দোকানে চলিলাম। 

_ লাট সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিঃ গিবসন আপনি 
এ দেশীয় ভাষার কথা কহিতে পারেন ত? আমি বা ডিউক, আমরা! 
উভয়েই এ দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ |” 

আমি বলিলাম, এ “দেশীয় ভাষায় আমি ম্বুপপ্তিত না হইলেও কাজ 
চালাইয়া লইতে পারিব।” 

আমর। দোকানে প্রবেশ করিলাম । দোকানদ্বারটি জাতিতে গ্রীক; 
দোকানদার লাঁট সাহেবকে চিনিত, সে তীহীকে দেখিয়া লম্বা 
সেলাম দিয়া একটু সবিয়া দ্ীড়াইল; ইউরোপীয় হইলেও লোকটা 
ভয়ঙ্কর নোংর1, তাহার পরিধেয়-বস্ত যেমন ময়লা, শরীরটিও সেইরূপ 
অপরিষ্কার । 

আমি দোকানদারকফে- জিজ্ঞাস! করিলাম+ “আজ সফালে যে 
ইংরাঁজ-মহিলাটি ছুই জন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভোমার দোকানে জিনিস 


চোর সুলতান । ১৯ 


কিনিতে আসিয়াছিলেন, তাহাকে খজিরা পাওয়া যাইতেছে না; 
তিনি কোথায়, বল।” 

দোকানদার তাহার মক্নলা হাঁত ছুখানি উর্ধে তুলিয়া মাথা 
নাড়িয়া বলিল, “পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয্বা বজিতেছি, আমি 
তাহার খবর কিছুই জানি না; তিনি আমার দোকানে আসিয়া যে 
জিনিস চাহিলেন, তাঁত আঁখার দোকানে নাই; এ কথা শুনিয়া 
তিনি তৎক্ষণাৎ আমার দোঁকান হইতে বাহির হইয়া গিযাছেন, 
কোথায় গিয়াছেন, তাহা দেখি নাই |” | 

আমার মনে হইল, দোকানদার মিথ্যাকথা বলিতেছে, সে যে 
কিছুই জাঁনে না; ইহ] আমার নিকট সম্ভব মনে হইল না। করণ, 
অলিভিয়! যদি তাহার দোকান হইতে চলিয়] যাইতেন, তাহা হইলে 
তাহার সঙ্গীঘ্ঘ়্ নিশ্চয় তীহাকে দেখিতে পাইত। যাহা হউক, 
দোকানদার আমার প্রশ্নের যে উত্তর দিল, তাহা লাঁট সাহেবকে 
বলিলাম । লাট সাহেব বলিলেন, “উহাকে বলুন, অলিভিয়া কোথায় 
আছেন, তাহ! যি সে অবিলম্বে আমাদিগকে ন। জানার, তাহা 
হইলে উহাকে এখন কঠিন শান্তি দিব যে, নিযাপ্টরে এমন শাস্তি 
আর কেহ কখনও পায় নাই।” 

আমি লাট সাহেবের কথা দেশীয় ভাষায় অন্বাদিত 
করিয়া দোকান্দারকে শুনাইলাম। আমার কথ! শুনিয়া দোকানদার 
ভয়ে হাউ হাউ কহিক্পা কাদিতে লাগিল, কাদিতে কাঁদিতে 
বন্লি, *ংদাহাই লাঁট সাহেব, আমি নির্দোষী, মেম সাহেব 
কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না, আমাকে শান্তি দিয়! 
কোন, ফল নাই'। আমি গরিব বটে, কিন্তু ব্লাক নহি, 
মিথ্যাবাদীও মহি।* | 


১৭.৪ চোর সুলতান । 


লাট সাহেব আমকে বলিলেন, “উহাকে বলুন, আমরা উহার 
বাঁড়া খানাতল্লাসী করিব ।” 

আমার কথা শুশিয়া দোকানদার বলিল, “খানাতল্লানী করিতে 
ইচ্ছা হয় করুন, কিন্ত আমার বাড়ীতে তীহাঁকে পাইবেন না 
অকারণে অন্যায় করিয়া এই গরিবের বাঁডী খানাতল্লাসী করিলে 
লোকে আপনাদেরই নিন্দা করিব : আগার শাঁয় নিরপরাঁধের প্রতি 
উৎপীড়ন করিয়া কি ফল লাভ করিবেন ৭৮ 

দৌকানদারের কথা শুনিয়া লাট সাতেব কোধে গর্জন করিয়া 
ণলিলেন, “আমার সঙ্গে গোস্তাকি : দান আজ উহাকে রীতিমত 
শিক্ষা দিব; আমার বিশ্বাস, এ ররাস্কেলঈ কাতর ও সভিত যড়যন্ধ 
করিয়। অলিভিগাকে তাহার বাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাঁখিয়াছে। 
আপনার ইহাঁকে কোথাও যাইতে প্িবেন না, আমি একট! পাহারা - 
ওয়ালাকে ডাকিয়৷ উহ্বার বাঁড়ী-ঘর খানাতল্লাশী করিতেছি ।” 

আমি দোকানদারকে লাট সাহেবের অভিপ্রায় জানাইলাম: 
সে তাভা শুনিয়৷ কিছুমাত্র ব্যাকুপতা প্রকাশ করিল না, তেমন 
ভয়ও পাইল না। লাঁট সাতেবের আদেশানুসাথধে আমরা তাহাঁকে 
নজরবন্দী করিয়া বাখিলাম , ল।ট সাহেব দোকান হইতে প্রস্থান 
করিলেন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজন্‌, পাঁহারাঁওয়ালাঁকে 
সঙ্গে লইয়া দোকানে পুনঃপ্রবেশ করিলেন । 

অনস্তর খানাতল্লাসী আরভ হইল, নীচে দোকান, দ্বিতলে তাঁহার 
বাসগৃহ, আমরা সেই বাড়ীর বিভিন্ন কক্ষ ঘুরিয়] ঘুরিয়া দেখিলাম: 
বে সকল কুঠারীর দ্বার তালাবদ্ধ ছিল্প, তাল! খুলিয়া সেই সকল, 
কৃঠারীর তিতরেও প্রবেশ কর। গেল, কিন্তু কোথাও অলিভির়ার 
সন্ধান পাওয়া গেল না; অগত্যা আমর! হতাশ হইয়া! দোকান-ঘধরে: 


চোর সুলতান । ১৭১ 
ধারয়া আসিলাঁম। এখন দোকানদার লাউ জাঁভেবকে সেলাম 
করিয়] বলিল, “এতক্ষণ পরে বোঁধ হয়, হুক্ছবের বিশ্বাস হইয়াছে, 
আমি মিথ্যাকথা বলি নাই; মেম সাঁহেব'ক আমি আমার বাড়ীর 
মধ্যে কিজন্ত গুম করিয়া রাখিব? ইংরাক্গরা?জ্য বাস করিতেছি, 
আমার কি প্রাণের ভয় নাই? সামন্ত দৌকান করিয়া খাইতেছি, এ 
সকল ফ্যাসাদে আশার কি আবশ্যক ?” 

দোকানদারের কথা চলি উত্ধীজীন্ে ভক্জনা করিয়া লাট সাহে- 
বকে শুনাহলাম। | 

লাঁট সাহেব আঁমাঁকে বললেন, “উন্বাকে ব্লুন, অলিভিয়াকে 
যদিও উহার বাড়ীতে খ'ঁজিয়া পাওয়া গেল না, তথাপি আমার 
বিশ্বাস,-উহার সহীক্ষতাতেই কেহ তাহাকে অন্য কোথাও গুম 
করিয়া রাখিয়াছে, বদ্মাস্‌ আমাদের নিকট নে সকল কথা প্রকাশ 
করিতেছে না।” 

দোৌঁকাঁনদার এই কথা শুনিয়া, ললাঁটে করাঘাত করিয়া বলিল, 
“পরমেশ্বরের দিব্য, আঁমি কিছু জানি না।” 

ক্রোধে, ক্ষোভে লাউ সাহেবের যুখ অন্ধকার হইয়। উঠিল, 
তিনি বলিলেন, “সহরের অন্য অন্ত স্থানে অলিভিয়ার অনুসন্ধান 
করিতে হইবে $ এজন্য যদি সমস্ত সহর লগ্ু-ভণ্ত হয়, তাহাঁতেও 
আমি কুষঠিত হইব না, অপরাধীদের ধরিতে পারিলে, আমি তাহা- 
দের সর্বনাশ করিব; বাস্কেশদের কি সাহস, কি স্প্ধা !” 

আমর] দোঁকাঁন পরিত্যাগ করিলাম; বৃদ্ধ ভিউকের অবস্থা 
দেখিয়া বড়ই মর্শাহত হইলাম; তীহার মুখ শুফ তাহার পদঘয় 
ঠকৃ ঠক করিয়। কাঁপিতে লালিল, শত বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ চলিতে চলিতে মথে। 
মধ্যে যেমন হুমড়ি খাইয়৷ পড়ে, তাহার অবস্থ! প্রায় সেইরূপ হইল । 


১৭২ চোর ক্ুলতান। 


তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি লাট সাহেবের কানে কানে বলিলাম, 
“ডিউক মহাঁশয়কে আমাদের সঙ্গে ন1 লইয়। বাড়ী পাঠাইয়1 দিলেই 
বোধ হয়, ভাল হয়। উহ্ীর মানসিক অবস্থা যেরূপ শৌচনীয় হইয়া 
উঠিয়্াছে, তাহাতে বোধ হয়, যদি আমরা আরও কিছু কাল অলি- 
ভিয়াকে খ.জিয়া, না পাই, তবে উনি পাগল হইয়া যাইবেন ।” 

আঁমার কথা শুনিয়া লাট সাহেব বলিলেন, “আপনি মন্দ কথ' 
বলেন নাই, আমি উহাকে বাঁড়ীতেই পাঠাইতেছি।”_-তাহার পর 
তিনি ভিউককে বলিলেন, “আপনার কন্ঠার সন্ধানে আমরা সকলেই 
চলিম্না আসিয়াছি , আপনার স্ত্রী বাড়ীতে এতক্ষণ হয় ত অত্যন্ত ব্যন্ত 
হইয়া উঠিগ্লাছেন, তাহাকে সাত্বনা দান করা সর্বাগ্রে আবশ্তক। 
আপনাকে একখানি গাড়ীতে উঠাইয়া দিতেছি, আপনি বাড়ী গিয়া 
আপনার স্ত্রীকে শান্ত করুন; আর আপনিও হতাশ হইবেন না, 
যেক্ধপেই হউক, আমর' অনিতিয়াকে খু'জিয়া বাহির করিব, হারে 
সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিব।” 

লাট সাহেবের কথা শুনিয়া ডিউক ছতাশভাবে আমাদের মুখের 
দিকে চাহিলেন এবং তাহার স্ত্রীকে যে সাত্বনা দেওয়া আবশ্যক, 
তাহা শ্বীকার করিলেন । আমর] তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী ভাকা- 
ইয়| ডিউককে লাট-ভবনে পাঠাইয়া দিলাম ।. _ 

ডিউক প্রস্থান করিলে, লাট সাহেব আমাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“মিঃ গিবসন, এখন কর্তব্য কি ?” 

আমি বলিলাম, “আপনি যখন আমার পরামর্শ জিজ্ঞাস! কিতে- 
ছেন, তথন আমার নিকট যাহা! সঙ্গত মনে হইতেছে বলি । আমর! 
হুজনে একত্র না থাকিয়া বিভিন্ন দিকে যাওয়াই. ভাল; আপনি 
থাঁনার গিয়া পুলিস-ইনৃস্পে্উরের সহিত পরামর্শ করুন, আমি ইতিমধ্যে 


চের সুলতান । ১৭৩ 


আমার পূর্ব-পরিচিত একটি লৌকের সথ্তি সাক্ষাৎ করিয়া 
আসি; সেই লোকটি এখানকার বদ্মাইসদের সকল খবর রাঁখে, 
সে আমকে সৎ-পরাম্্শ দিতে পারিবে, সে আমাকে যাহা যাহা 
বলিবে, তাহ! আপনাকে জীন তাহার পর কি কর্তব্য, স্থিত 
করা বাইবে |” 

লাট সাহেব বলিলেন, “আপনার এ যুক্তি মন্দ নহে, আমি 
এখনই খানায় যাইতেছি; এই.ব্যাপারে আমার এমন লঙ্জা বোঁধ 
হইতেছে যে, সে কথা আর আপনাকে কি বলিব? মাপার ও ওয়া 
কৃলি বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছে, কিন্ত আমি তাঁহাদের বিশেষ কোন 
দোষ দেখিতে. পাইতেছি না) সত্য বটে, তাহারা কয়েক মিনিটের জন্য 
অলিভিয়াকে সঙ্গছাঁড়। করিয়াছিল, কিন্তু অন্ত কেহ অলিভিয়ার 
সঙ্গে থাকিলেও ঠিক এইক্ধপই ঘটিত ।» | 

আমি বলিলাম, “এ বিষয়ে আমারও সন্দেহ নাই । যাহ হউক, 
আমি এখন সেই লোকটির সহিত দেখা করিতে প্ুচলিলাঁম ।” 

লাট সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া আমি তাড়াতাড়ি ম্যাক্স ওয়ে- 
লের আফিসে চলিলাম। সে দিন যে আমি পুনর্বার সেখানে উপ- 
স্থিত' হইব, ম্যাক্সওয়েলের সেরূপ ধারণ? পঁছিল না, তিনি আমাকে পুন- 
ব্বার তীহার আফিসে প্রবেশ করিতে দেখিয়। অত্যন্ত বিন্মিত হইলেন । 

ম্যাক্সওয়েল কোঁন কথা বলিবার পূর্বেই আমি তাহাকে বলিলাম, 
“বড় একটা জরুরী কাজের জন্য আবার তোমাঁকে বিরক্ত করিতে 
আসিয়াঁছি।” ্ 

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, “আমি মীনীলাকির সন্ধীনে লোক পাঁঠী- 
ইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাঁকে খজিয়া পাওয়া যায় নাই) আমি আমার 
আফিসের একজন কেরাধীকে আবার তাঁহার সন্ধানে পাঠাইক্সাছি।” 


১৭৪ চোর সুলতান । 


আমি বলিলাম, “আমি ঠিক সে জন্ক এবার তোমার কাছে আদি 
লাই, একটা চুর্ঘট এ ঘটিযাছে । এখন কি কর্তা, আ বিষয়ে আমি 
তোমার সভিত গণীঘর্শ করিতে আসিয়াছি।” 

অলিন্িয়ার সম্ঞ্ঃনের কথা সবিষ্তারে ম্বাঝগ্রয়েলের গোঁচর করি- 
লাম; ন্যাক্সওযয়ল মনোনিবেশ পূর্বক আমার সকল কথা শুনিলেন । 
তীহার মুখ অন্যন্ত "ভ্তীর হইয়া উঠিল; তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া 
সেই কক্ষে পাঁ্ডারণ করিতে করিতে বলালন, “বড়ই দুঃসংবাদ, 
কাঁভাঁকেও কি তে[নাঁর সন্দেহ ভয়»? 

আমি বলিলাম, “এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই মৃগী গাসান ও তাহার 
ভাই ইত্রাতিগ্র ভঙাননের যোগ আছে, যদি :৮1ভখরা ,অলিভিয়ীকে 
চুরি করিয়া না 17৯, তবে তাহাদের যোগনাজসে যে এই কাধ্য 
হইয়ীছে, এ জঙ্গাক্ষে লামার বিন্দূমীত অন্দেহ নাই 1” 

সামার ক: “নও ম্যাক্স৪য়েল কোন কথ। বাঁজিশেন না ও চিন্তা- 
কূলভাবে সেই কক্দনধ্যে দূরিয়া বেড়াউিতে লাগিলেন । তাহার পর 
তিনি আনার সম্চ:থ আসিয়া ভঠাঁৎ দগ্াঁরমাঁন ভইনেন, আমার মুখের 
দিকে চাহিয়া বন্সিলেন, “দেখ গিবজন্, বাপীর্টা বড়ই রহস্তপৃণ, 
এ রহস্য ভেদ করা! আমার সাধ্যাতীত, তবে আমি যতটুকু বুঝিতেছি, 
তাহাতে এইমত্র বলিতে পারি, এই কার্যে লত1ন;র উপর পধ্যস্ত দোষ 
আসিয়া পড়িতে পারে । হয় ত আমার অনুমান অভ্রাস্ত নহে, কিন্ত 
আজ সকালে তুধি আমাকে যে কথা -বলিয়াছিলে, সেই কথা স্মরণ 
করিয়্াই আমি এপ 'অক্তমান করিতেছি ; তম আবেরিয়ার স্বল- 
তানের নিকট কিজপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া খুডিদাভ করিক়্াছ, 
তাহা আমার অধিঃদত; স্থলতানের কারাগার হইতে যুক্তিলাভ করিয়া 
কিউদ্েশ্তে তুমি স্বদ্দেশযাত্রা করিয়াছিলে, তাঁধও আমার অজ্ঞাত; 


চোর স্থলতান। ১1৫ 


তবে আমি এইমাত্র ববিতে পারি, ষদি তুমি এই যুবতীকে বাচাইতে 
চাঁঞ তাহা হইলে অবিলম্বে সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে, বিলম্ব হইলে 
আর তীহাঁকে উদ্ধার করিতে পারবে না। ষদ্দি অলিভিক্না এই ছুই 
নরপিশাচের কবলে নিপতিত হইয়া থাঁকেন, তাহা হইলে সহজে 
তাহার মুক্তি নাই, তোমার স্রনাম বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা কর |” ॥ ৮ 

ম্যাক্সওয়েলর কথ! শুনিয়া মামার মস্তকে যেন বজ্রাঘাঁত হইল, 
আমি টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম ॥ তিনি 
যে সকল কথা বণিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ যুক্তিদঙ্গত, এবিষয়ে আধার 
কিছুমাত্র সন্দেহ রাহল ন!, বুঝিলাম, আমার সন্মুধে ভীষণ পরীক্ষা 
উপস্থিত । 

আমি অতন্ত দনিয়া গিয়াটি দেখিয়। ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, “এখন 
তোমার এরূপ বিহ্বল হওয়া কর্তব্য নহে, এখন সাহসই তোঁমার 
একমাত্র অবলম্বনীয়। এখন যদি মাঁনালাঁকির সহিত একবার সাক্ষাৎ 
হইত, তাহ1 হইলে তাহাকে দিয়া অনেক কাঁজ পাওয়া বাইত |” 


৮] 


৯ সপ সিল 


পরশ পরিচ্ছেদ । 


ধশ হাজার ঢাকা পুরস্কার । 


আমাদের তখন যে বিপদ্‌ উপস্থিত, সেই বিপদে মাঁনালাঁকি ভিন্ন 
আর কাহাঁরও দ্বারা কোন উপকার হইবে না, তাহ! আমিও বুঝিতে 
পাঁরিলাম, কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়; গুনিয়াছি, পুলিস 
চোর ধ্রিবাঁর জন্য পয়সা দিয়! চোর পুষিয় থাঁকে, কিন্তু এখন হঠাঁৎ 
মানালাঁকিকে কোথায় পাওয়া যাঁয়? তাহার সন্ধানে ছুইবাঁর লোক 
প্রেরিত হইয়াছে, সে নগণর থাকিলে শিশ্য়ই ম্যাক্সওয়েলের নিকটে 
আঁসিত। 

আমি মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিতেছি, এমন 
সময় আঁফিসের দরজা ঠেলিয়া একজন লোঁক আমাদের সন্গুথে আসিয়। 
দাড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র আমরা উভয়েই অন্ুট হ্র্যধ্বনি করি- 
লাম। আগন্তক মানালাকি । 

মানালাকির জীবন বহু বিচিত্র ঘটনাঁয় পূর্ণ, এমন অদ্ভুত মানব- 
চরিত্র পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল, স্ুতরাঁং ছুই চারি-কথাঁয় তাহার পরি- 
চয় দেওয়া অসম্ভব, মামি তাহার .বিঠিত্র জীবন সম্বন্ধে ষে সকল কথা . 
জানি, তাহ! এখনও প্রকাশিত করিলে একথাঁনি প্রকাণ্ড পুস্তক হইবে, 
ধদি সময় পাঁই, পরে সে কথাঁর আলোঁচনা করিব,কিস্ত সকলে তাহা 


সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিবে না । 
মানালাকির নাম শুনিয়াই বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, লোকটি 


াতিতে গ্রীক) তাহার দেহ অসাধারণ দীর্ঘ, তাহার শন্ীরে 


চোর স্থুলতান। ১৭৭ 


অপাঁধারপ সামর্থ্য ; তাহাকে রূপবান্‌ বলিলেও অত্যুক্তি 'হয় না; সে 
বিড়ালের ন্যায় চঞ্চল, সিংহের সায় সাহসী, শৃগালের স্তায় ধূর্ত । তাহার 
প্রধান গুণ এই যে, সে বড় শরণাঁগতবুৎসূল। বদি, তুমি তাহার সাহায্য 
প্রার্থনা কর, তাহ হইলে সে প্রাণপণ্চেতোমার কাধ্য উদ্ধার করিবে, 
যদি তাহার সহিত শক্রতা-সাঁধন কর, তাহা হইলে.দে তোমাঁর সর্বব- 
নাশ করিবে । কোন প্রকার ছুক্ষর্েই আহার কু] ছিল না, কিন্ত 
সে অকারণে কাহারও ক্ষতি করিত না। তাহার উপজীবখিকা কি, 
তাহা কেহই জানিত না, পৃথিবীর স্র্বদেশে তাহার গতিবিধি - ছিল, 
কিন্ত কোন স্থানেই সে দশ দিন স্থির হইয়া! খাঁকিতে পারিত না, এক- 
বার ইটালী দেশে আমি তাহার কোন উপকার করিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলাম, তদবধি সে আমার সহিত বন্ধুব” ব্যবহার করিত । ভদ্দর- 
সমাজে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া! পরিচয় দেওয়। যা ন1 বটে, কিন্ত বিপদে 
পড়িলে অনেক সময়ই তাহার বন্ধুত্ব প্রার্থনীয় মনে হয়। 

মানালাকি তাহার বাম হম্তথানি পায়জামার. পকেটে পুরিয় 
দক্ষিণ হস্তে গৌফে তা দিতে দিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া! দাড়া 
ইল এবং আঁমাদ্দের উভয়কেই জন্বোধন করিয়া ইংরাঁজীতে বলিল» 

“নমস্কার, জোঁসে আজ আমার সহিত সাক্ষাৎ 'কৰিয্াা বলিতেছিল, 
আপনার? আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, এ গরিবকে হঠাৎ কেন স্মরণ 
করিয়াছেন জানিতে আসিক়াছি।”-কথা শেষ করিয়া সে একটি 
সিগাঁরেট ধরাইয়া]অত্যন্ত আরামের সহিত ধূমপান করিতে লাঁগিল। 

. আমরা কি জন্য তাহাঁঁ আহ্বান করিয়াছি, তাহ ম্যাক্সওয়েল 
সংক্ষেপে তাহার গোচর করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এই বিপ্ে 
বদি কেহ আমাদের কোঁন উপকার করিতে পারে, ভবে সে তৃষি 
সকল কথ! গুনিলে, এখন কি কর্তব্য বল ?” 

১২ 


৬4৮ চোর হলতান ॥ 


সিগারেটটি নিঃশেষিত করিয়া মাঁনালাকি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, "মিঃ গিবসন্‌, ষে সত্রীলোকটিকে আপনারা খু'জিয়৷ পাইতেছেন 
না, তিনি কিআপনাদের দেশের কোন বড় লোকের মেয়ে? তার 
বাপের বোধ হয় কা?” 

আমি বলিলাঁষ, “হা, তাহার পিতা আমাদের দেশের একজন 
মহাসন্্রাস্ত ব্যক্তিঃ সেই যুবতী পরমা সুন্বরী |” 

মানালাকি এতক্ষণ দীড়াইয়1 ছিল, এবার দে একথাঁন চেয়ার দখল 
করিয়। বসিল, তাহার পর গস্ভীর-স্বরে বলিল, “সেই যুবতী ভালিয়সির 
দোকানে কিছু জিনিসপত্র কিনিতে গিয়াছিলেন, আর তাহার সঙ্গা 
ভদ্রলোক দুজন তাহাকে এক। রাখিয়া চুরুট কিনিতে £গিয়াছিলেন, 
তাহারা ফিরিয়া আসিয়! দেখিলেন, যুবতী অদৃশ্য হইয়াছেন । ভালি- 
দি যে রকম ব্দলোক, তাহাতে তাঁহার ষড়যক্্রেই যে সেই যুবতী 
গুমহইয়ছেন, এ বিষয়ে আমার একবিন্দুও সন্দেহ নাহ। মিঃ 
গিবসনেরঞ বিশ্বাস, এত্রাহিম ও তাহার ভ্রাতা এই ষড়যন্ত্রে 
লিগ আছে। ইহ] সত্য হইতেও পারে। আমি একবার এত্রাহিমকে 
ভাল করিয়! দেখিব; ছুই ..বৎসর পুর্বে একবার সে আল- 
জিরিয়ায় আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল, সে কথা চিরকাল আমার 
মনে থাকিবে ।* টি 

আমি বলিলাম, "সে কথা! সত্য, কিন্ত রঃ যুবতীকে কি 
করিয়া! খুঁজিয়া বাহির করা যায়? বদি তুমি তাহাকে আনিয়া 
দিভে পার, তাহা হইলে তোমার বিলক্ষণ: দশ ক্টাকা লাভের 
সভ্ভাৰন। আছে।” 

মাঁনালাকি বলিল, মিঃ গিবসন, আঁপনি আমার রে যে 
মেছেটিকে পাওয়া যাছেছে না, শুনিলাম, তিনিও আপনার বন্ধুকন্ধা, 


চোর ম্ুলতান। ১৭৯ 


আমি আ।গনাধ মৃত উপকারী বন্ধুর ষ্দি ফোন উপকার কাছে 
পারি, তাহা! হইলেই ধন্য হইব» পুরস্কারলাভের জন্ত আমি তেমন 
ব্যস্ত নহি; স্রুবদি আমি সেই যুঝতীকে উদ্ধার করিতে পাঁরিঃ তাহা 
হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে.» | 

আমি বলিলাম, “সেই যুৰতী যে দোকান হইতে অদৃশ্ত হইয়াছেন, 
আমরা সেই দোকান খানাতল্লাপী করিয়াছি, বাঙ্জারের কোন 
দৌকানে খুঁজিতে বাকী রাখি নাই; কিন্তু তাহাকে কোথাও পাঁওয়। 
গেল না, যাহাঁকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বলিয়াছে, 
তাহাকে দেখে নাই ।” 

মানালাকি বলিল, “দেখিয়] থাকিলেও সে কথা তাহারা স্বীকার 
করিবে না, একব্রাহিমকে সকলেই ভয় করে, কে তাহার বিরুদ্ধে 
কথ! বলিবে? এখন আপনাদের অন্ুমণ্ত হইলে অমি একবার 
' সন্ধানে বাহিত হই, গুপ্ত অনুসন্ধান ভিন্ন কৃতকাঁধ্য হইবায সম্ভাবনা 
নাই। আমি এই ব্যাপারে হাত দিয়াছি জানিতে পীরিলে তাহার! 
সাবধাঁন হইবে ।” 

মানালাকি চেয়ার হইতে উঠিল, আঁমাকে জিজ্ঞাসা. করিল, 
"কোথায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে ?” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম» পামি ত একস্থানে থ্বকিব না, তুমি 
বআষারঠুসঙ্গে কখন্‌ দেখা করিতে ষাইবে 

মানালাকি বলিল, «সে কথা আপনাকে বলিতে পারিলাম না, ছুই 
ঘণ্টার;মধ্যেও ফিরিতে পারি, আবার ০৮৪ সি 
হইতে পারে ” বনি 

আমি ![বলিলাম, *্যদি] তুমি দ্বই ঘণ্ট? পরে ফিরিতে পার, 
তাহা হইলে এইথাঁনেই আমার সঙ্গে তোমার দেখ হইবে 





৯৮৩ চোর সুলতান । 


আমি বাহিরের কাজ শেষ করিয়া ছুই ঘণ্টার মধ্যে এখানে 
ফিরিয়া আসিব ।” 

 মাঁনালাকি বলিল, “উত্তম কথা, আমি ছুই ঘণ্ট1 পরে এইখানেই 
আদসিব। আশা করি, সুসংবাদ আঁনিতে পারিব |” 

মানালাকি আমাদের সহিত করকম্পন করিয়া গুণ গুণ, স্বরে গান 
করিতে করিতে প্রস্থান করিল। সে অদৃশ্য হইলে ম্যাক্সওয়েল 
আমাকে বলিলেন, “মাঁনালাঁকি ষদি কৃতকার্য্য হইতে না! পারে, তাহা 
হইলে আর অশশা নাই, পৃথিবীর ঞসর্ধশ্রে্ঠ গোয়েন্টাও গোয়েন্দা- 
গিনিতে মানালাকির সমকক্ষ নহে, যতই কঠিন কাজ হউক, মানা 
লাকি প্রাণপণে চেষ্টা করিলে সে কাজ অসম্পন্ন থাকে 
না” তবে অন্যের অপেক্ষা তাহাকে অধিক টির 
দিতে হয় ।” 

আমি বলিলাম, “সে বিবেচনা! আমি করিব, উহাকে সী করি- 
বাঁর জন্য অর্থবায়ে কুূপণতা৷ করা হইবে না, আমি এখন চাঁললাম, 
কেবল যানালাকির উপর নির্ভর করিয়া! বসিয়া থাকিতে পারিতেছি 
না, আমিও একটু গোয়েন্দাগিরি করিয়া আসি, তাহাতে ফে বিশেষ 
কোঁন ফল পাওয়া যাইবে, এরূপ বোধ হয় ন1।” 

আমি উঠিয়া টুপী মাথায় দিয় পথে বাক্তর হইয়া পড়িলাম, যদি 
কোন নৃতন খবর থাকে, তাহা জাঁনিবার জন্য প্রথমেই লাঁট-ভবনে 
যাত্রা করিলাম । 

লাট-ভবনে উপস্থিত হইয়া দি জা হতাশ হইয়া 
বসিয়া আছেন; ভিউক-পত্বী কফাঁতরভাবে অশ্রত্যাগ করিতেছেন, 
ডউকের মানসিক অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় | আমি লাট সাঁহে- 
বকে মানালাঁকির কথা বলিলাম এবং তাহাকে জানাইলাম, 


চোর সুলতান। [৯৮১ 
““যানাপাকির উপর নির্ভর করিয়াই আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতোছি 
না, আমি আর একবার খুণ্জিতে বাহির হইব ।” 

লাট সাহেব বলিণেন, “আমরা আপনার প্রতীক্ষায় থাকিব, যদি 
কোন সুনংবাঁদ থাকে, শীঘ্র আমাকে জানাইবেন ।* 

লাট-ভবনে আর অধিককাঁল বিলম্ব না করিয়া আমি ভালিয়সির 
দোকানে চলিলাম, দেখিলাম, ভালিয়সি দৌকানের সন্দুখে দাড়া ইয় 
আছে ;সে আমাকে দেখি সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিল, “মেম সাহেবের 
কোন সন্ধান হইল কি?” 

তাহার হাসি দেখিয়। আমার বড় রাঁগ *হইল, আমি বলিলাম, 
“এখনও সন্ধান হয় নাই, আমি বুঝিতেছি, ইহার মধ্যে তুমিও. আছ, 
এ কথা প্রমাণ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না» তখন তোমার কি দণ্ড 
হয়, জানিতে পারিবে)” 

ভালিয়সি বলিল, “আপনি অস্ঠাঁয় কথা বলিতেছেন, আঁমি কোন 
কথা জানিলে তৎক্ষণাৎ তাহা! আপনাদের নিকট বলিতাম, সত্যকথ 
গোপন করিয়া! আমার লাঁভকি ? সত্যই আমি কিছু জানি না, তবে 
আমি গরিব, গরিবকেই উৎপীড়ন সহ করিতে হয়ঃ তাই আপনার! 
আমার উপর উৎপীড়ন করিলেন, পৃথিবীর ইহাঁই নিক্সম।" 

' আমি তাহার সহিত আঁর অনর্থক বাক্যব্যয়ের আবশ্তক দেখিলাম 
মা, পুনর্ধার ম্যাক্স ওয়েলের আঁফিসে চাললাম, মানালাকির তখনও 
দেখ! নাই। ৪ 

ম্যাক্সওয়েল আমাকে বলিলেন, “তোমার এত. ব্যস্ত হইলে 
চলিবে না, এ সকল কাজে তাড়াতাড়ি করিলে কোন ফল পওয়; 


য[গ্ন না, বরং তাহাতে অনিষই্টই হয়; মানালাকি ফিরিয়া! আসিলে 
কিছু ন! কিছু নূতন সংবাঁদ পাওয়৷ যাইবে।” 


3৮২ চোর সুলতান। 


আম বলিলাম, “তুমি আমকে বন্য হইতে নিষেধ কারতেছ 
বটে, কিন্ত আমার মনের.ভাব বুঝিলে এক ং উরেশ' তে না, আমি 
কোনমতে স্থির থাকিতে পাঁরিতেছি না? 

ম্যাস্িওয়েল বলিলেন, '“ব্যস্ত হইয়া ফল কি? মানালাঁকি বতক্ষণ 
ফিরিয়া না আঁ, ততক্ষণ পর্য্যস্ত তুমি বসিয়া বসিয়া চুরুট খাঁও, 
বিলাতী মেলে আমাকে ছই তিনখানি পত্র পাঠাইতে হইবে, ডাকের 
সময় হইয়া আসিয়াছে, আমি পত্র করথানি লিখিয় ফেলি ।” 

ম্যাক্সওয়েল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আমি চুরুট খাইতে 
লাগিলাম, আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তথাপি মানালাকি. আসিল 
না, আমারও উতৎকগ্ঠীর সীম। রহিল না, আমি আর বসিয়া থাকিতে 
না পািয়া অত্যন্ত অস্থির-চিত্তে বারান্দায় ঘুরিতে লাগিলাম ; আরও 
আধ ঘণ্ট1 পরে মানাঁলাকি ধীরে মন্থরগতিতে আমাদের সম্মুখে উপ- 
স্থিত হইল, গৃহে প্রবেশ করিয়াই সে দরজা বদ্ধ করিয়া দিল । 

আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে জিজ্ঞালা করিলাম, সিরাত কিছু নৃতন 
খবর আছে কি?” 

মানালাঁকি বলিল, *নৃতন খবর ন1 লইয়াই কি ফিরিয়াছি? 
আপনি যা অনুমান করিয়াছেন তাহাই ঠিক । এ এত্রাহিমেরই 
কাঁজ ; আমি তাহাদের সাক্ষাৎ পাইয়াছি-।” 

আমি জিজ্ঞাসা কুরিলাম, “কাহাঁদের কথ। বলিতেছ ? 

মানালাকি বলিল, “এক্রাহিম হোসেন বা হাঁসান ও মৃলী হোসেন 
বা হাঁসান এই ছুই বদূমাইসের কথ বলি তছি।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “অলিভিয়া কি তাহাদের কাছে আছেন ?” 

মাঁনালাকি বলিল, সে সন্ধান এখনও পাই নাই, সম্ভবতঃ তাহার! 

তাহাকে সরাইয়াছে!” 





চোর সুলতান! ১৯৩ 
আমি নিজ্ঞাসা করিলাধ, “এ কথ। তুমি কিবূপে জানিলে ?” 
মানালাঁকি বলিল, “আমি কোন্‌ কথা কিরূপে জানিতে পারি, 
তাহা আপনাদের বলিয়া! কি হইবে ? তবে আপনারা এইটুকু জানিয়া 
রাখুন, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি কোন কথা 
বলি না, আমার যে সকল ধার্শিক বন্ধু আছে, তাহাঁদের নিকট 
অনেক খবর পাই, আমি একাকী যাহা করিতে না পারি, তাহাদের 
সাহায্যে তাহা! সম্পন্ন করি |” | 

আঁমি ক্ষণকাঁল চিন্তা করিয়।? বলিলাম, “মানালাকি, তুমি তসকল 
কথাই জানিতে পারিয়াছ। এখন আমাদের কর্তব্য কি, বল দেখি?” 

মানালাকি বলিল, “সে দুই বদ্মাইদকে সর্বপ্রথমে গ্রেপ্তার করা! 
আবশ্তক, আজ রাত্রে আপনি আমার সঙ্গে একটি আড্ডাঁয় যাইবেন, 
সেখানে গিয়া! আমর! তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিব ।৮.. 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “রাত্রে কোথায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
হইবে, কত রাত্রে?” 

মানালাকি বলিল, “রাত্রি আটটার সময় ওরিয়েপ্টাল হোঁটেলের 
সন্থুখে আপনি উপস্থিত থাঁকিবেন, সেখান হইতে আপনাকে লইয়া _ 
আমি এক্রাহিম হোসেন ও তাহার ভাইয়ের জন্ধানে যাইব ।4.ষদি 
সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই স্ুন্দরীরও খোঁজ লইব।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই ফড়বন্ত্রে ভালিয়সির কি যোগ 
আছে? তোমার কি যনে হয়?” 

মানালাকি বলিল, “তাহ। পরে জানিতে পারা যাইবে; ভালি- 
রসি ষদি এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল নাই, 
আমিও তাহাকে এ কথা বলিয়াছি ।” 

আমি বলিলাম,“ইতিমধ্যে মূলী হে*”্ন ও এত্রাহ্মি সরিযা না পড়ে ॥” 


১৮৪ চোর সুলতান । 


মানালাকি বলিল, “সে কথ আমি ভাঁবিয়াছি, তাহাদের পশ্চাতে 

গোয়েন্দা লাগাইয়া আপিয়াছি ।” 
আমি বলিলাঁমঃ “মানালাকি, আমার মনে যে কিরূপ দুশ্চিন্তা 

হইয়াছে, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না; যতক্ষণ কাজ আরম্ত 
না! হয়, ততক্ষণ স্থির থাকিতে পারিতেছি না।” | 

যানালাকি বলিল, “আপনারা এত অধীর হইলে চলিবে না, অতি 
সাবধানে সকল দিক্‌ ভাবিয়া কাঁজ করিতে হইবে, যদি কোঁন বিষয়ে 
সবল করি, তাহ! হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইরে। আপনি রাত্রি ঠিক 
আটটায় আমার সহিত সংক্ষাঁৎৎ করিতে ভুলিবেন না” 

মানালাঁকি বিদায় লইলে আমি লাট-ভখনে প্রত্যাগমন 
করিলাম; সেখানে বন্ধুগণ ব্যাকুলভাবে আমার প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন । 

লাঁট সাঁহেব বলিলেন, “কোন স্থসংবাঁদ আছে কি? কি করিয়া 
আঁসিলেন, অবিলম্বে সকল কথা বলুন, আমরা আর উ সহা 
করিতে পাঁরিতেছি না।” এ | 

আমি বিষগ্রভাবে বলিলাম, “এখনও “বিশেষ কোঁন সংবাদ সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই; তবে অলিভিয়াকে চুরি করিয়াছে বলিয়া যাহা- 
দের উপর সন্দেহ হইয়াহে, তাহাদের পশ্চাতে গুপুচর লাগাইয়াছি; 
তাহাঁরা যে বাড়ীতে বাস করে, আজ রাত্রে সেস্থাঁনে গিয়া খানা- 
তল্লাসী করিব স্থির করিয়াছি ।” 

ডিউক বলিলেন, “গিবসন্, তুমি আমাদের, জন্য যথেষ্ট করিতেছ, 
পরমেশ্বর তোমার এই সাধু-কার্যে সহাক্স হউন, তিনি আমাদের মৃত- 
দেহে জীবন দান করুন।” 

লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “অলিভিয়াকে চুরি করিবার 


চোর হলতান । ১৮৫ 


উদ্দেশ্ট কি, তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছ ? চোব্রা কি অর্থলোছে 
এই কার্য করিয়াছে ?” 

আমি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলাম না, আমি যে সকল কথা 
জানি, তাহ। লাঁট সাহেবের নিকট প্রকাশ করা অসম্ভব, লজ্জায় আি 
অধোমুখে বসিয়া রহিলাম। 

ডিউক আর্তনাদ.করিয়া বলিলেন, “আমার মনে হইতেছে, কিছু 
টাকা আদায়ের ফন্দীতে বর্বরের1 আমার মেয়েটিকে চুরি করিয়া লইয' 
গিয়াছে; অলিভিয়াকে ০ তাহাদিগকে আমার কি অদে” 
আছে?” 

আমি বলিলাম, “আজ রাত্রে যে ব্যক্তি আমার সহিত.অনুসন্ধাঁনে 

ধাইবে, সে যদি অলিভিয়াঁকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, 
তাহা হইলে আমি তাহাকে পুরস্কৃত করিব বলিয়াছি;. আপনার 
সহিত পরামর্শ না ক্রিয়াই পুরস্কারদাঁনের অঙ্গীকার করিয়াছি 
আশা করি, আপনি এ জন্য আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন ন11” 

ডিউক বলিলেন, «আপনি খুব'ভাঁল কাঁজ করিয়াছেন, আপনি 
তাহাকে বলিবেন, অলিভিয়াকে উদ্ধার করিতে পারিলে আফি 
তাহাকে আট হাজার টাকা পুরস্কার দিব 1” | 

লাট সাহেব বপিলেন, “আমি আর দুই হাজার টাক। দিব, 
এই দশ হাজার টাকা পুরস্কার বোধ হয় নিতান্ত অল্প হইবে না।” 

আমি বপিলাঁম, “এই পুরস্কারই যথেষ্ট» এমন ৪ ইহার অর্ধেকে 
তাহাকে খুসী করিতে পারিতাম।” 

ডিউক বলিলেন, “*না, না, তাহাকে অসন্তুষ্ট করিও না, মিঃ গিব. 
সন্, তুমি আমার জন্য যাহা করিতেছ, আমি জীবনে এ খণ শোধ 
করিতে পাব্রিব না।” 


১৮৬ চোর সুলতান । 


আমি বলিলাম, "আপনি ও কথা বলিবেন না, আপনি আমাকে 
যেরূপ অনুগ্রহ করন, তাঁহার প্রতিদ্দানে আপনারক্্যৎসামান্ত উপকা- 
রের চেষ্া করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি ।» 

, কথায় কথায় সন্ধ্যা সাতটা বাজিয়া গেল,"আমি বাহিরে যাইবার 
উপক্রম করিতেছি দেখিয়া লাট সাহেব আমাকে আহার £করিয়া যাঁই- 
বার জন্য অনুরোধ করিলেন, তীহাঁর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া 
আমি কিছু খাইয়া লইলাম এবং পকেটে একটি পিস্তল লইয়া পৌনে 
আটটার সময় লাঁট-ভবন হইতে নিক্্ীস্ত হইলাম। তখন আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন; চতুর্দিক্‌ অন্ধকারে পূর্ণ, আসন্ন ঝটিকার সম্ভাবনা অত্যন্ত 
প্রবল; কিন্ত এই ছুর্য্যোগের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আঁমি কম্পিত- 
বক্ষে ওরিয়েপ্টাল হোটেলের দ্রিকে অগ্রসর হইলাম ! হোটেলের 
সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, মাঁনালাকি আমার . প্রতীক্ষায় ফ্াড়াইয়। 
আছে । 

মানালাকি আমাকে বলিল, “আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন, 
এখন কাজে যাওয়া যাঁউক, সঙ্গে কোন হাতিয়ার আনিফ়াছেন ?” 

আঁমি হাসিয়া বলিলাঁষ, “তুমি কি মনে কর, এমন নোংরা কাজে 
প্রবৃত্ত হইবার সময় আমি হাঁতিগ্ার ছাঁড়িয়া আসিব? আমার সঙ্গে 
পিস্তল আছে ।” - 

মানালাকি বলিল, "পিস্তল আনিয়। তাবই করিয়াছেন, কুস্থানে 

যাইতে হইবে, বিপদে পড়া হআশ্চর্য নহে সুতরাং হাতিয়ার সঙ্গে 
থাকা আবশ্তক।” 

আমি বলিলাম,*মাঁনালাঁকি, তুমি-বদি ৮ কন্তার উদ্ধার-দাঁধনে 
কৃতকার্য হও, তাহা হইলে পুরস্কার পাইবে, এ কথা পূর্বেই তোমাকে 
বলিয়াছি,;কিস্ত তুমি কত পৃবস্কার পাইবে, তাহা। বলি ঠুনাই ; 


চোর সুলতান । ১৮৭ 


স্থর করিন। আসিয়াছি, কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলে 
তোমাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে ।” 

দশ হাঁজার টাকা! পুরস্কারের কথা শুনিয়! মানালাকির চক্ষু উজ্জল 
'হইয়া উঠিল, এত টাকা বোঁধ হয়, সে জীবনে একত্র দেখে নাই; কিন্তু 
সে উৎসাহ দমন করিয়া আমাকে বলিলঃ “ মিঃ গিবসন্, আঁপনি পুর- 
স্কারের লোভ না দেখাইলেও আমি প্রাণপণে এই কাধ্য কৰিতাম; 
'আাপনি আমার বন্ধু, বন্ধুর জন্য আমি সকলই করিতে পারি |” 

আমি মানালাঁকির সঙ্গে সেই অন্ধকার রাত্রে পাহাড়ের উর্ধে 
উঠিতে লাগিলাম, অন্ধকারে পথ দেখা যায় না, অল বু্টি হওয়ায় 
পর্ববত-গাত্র অত্যন্ত পিচ্ছিল, প্রতিপদ্দে পদস্থলন হইতে লাগিল, অব- 
শেষে অতি কষ্টে পর্ববতের ছুরারোঁহ অংশে উঠিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য 
পল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম; লেডী অলিভিয়ার স্যায় মহাসম্রাস্ত 
ইংারজ-ছুহিত1 এইরূপ কদর্যস্থানে অবরুদ্ধ আছেন, ভাবিতেও আমার. 
মনে কষ্ট হইল । 

মানালাকি বলিল, “কোন প্রকার শব ন1 করিয়া অতিধীরে খড়ি 
মারিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে; এই বদ্মাইসের] &ুঅ তিধূর্ভূ 
যদি তাহার] বুঝিতে পারে, আমর] তাহাদের অন্থসরণে প্রবৃত্ত হই- 
রাছি, তাহা হইলে তাহাদের ধরিবার আশ থাকিবে ন1” 

ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা একটি অনতি-বৃহত গৃহের নিকটে আসিয় 
ধাড়াইলাম, মানালাকি আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া 
অস্ফ টন্বরে বলিল, €ইহাঁই সেই বাঁগী, এইথানেই হোসেনদের দেখ! 
পাইব, তাহার পর তাহাদেরই এক দ্রিন কি আমারই এক দিন!” 





পান এ, ০ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


“আট... 


শুন্যপিগ্তর 


মানালাকি আমাতক পাহাড়ের উপর যে গৃহটির সম্মুখে লইয়৷ গেল, 
সেই গৃহটি পাহাড়ের উচ্চতম অংশে সংস্থাপিত, সুতরাং তাহার প্রাস্ত- 
বণ্তা পথের “চড়াই” অত্যন্ত উচ্চ; এমন নোংরা, জীর্ণ, ক্ষুদ্র, দুর্গন্ধ 
গৃহে অলিভিয়ার সায় চির-নুখী কোটি-পতির হুহিতা বন্দিনীর ন্যায় 
কালযাপন করিতেছেন ভাবি আমার হৃদয় বিদীণ হইতে লাগিল ।. 

অতি কষ্টে মন সংযত করিয্াা আমি মানালাকিকে জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, “এখন কি করিবে? আমর! যে অলিভিক্বাকে উদ্ধার করিতে 
আসিয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে আমরা গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই 
কোন গুপ্তপথ দিয় ডহ[এ1 পলায়ন করিবে ।৮ 

মানালাঁকি বলিল, “কোথায় প*হিবে? চারিদিকে আমার লৌক. 
আছে; ঘরের মধ্যে ঢুকিক়া উহাদিগকে আক্রমণ করিব; আপনি 
পিস্তল লইয়! দরজার পাহার! দিবেন |” রি 

এখন মানালাকিব পরামর্শীহসারেই আমাকে চলিতে হইবে, 
[কস্ত তাহার পরামর্শটি আমার তেমন মনে ধরিল না) আমরা 
[নিশ্চই গৃহদ্ধার খোল! পাইব না; দরজা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে যদি 
তাহার গুপ্তদ্বারপথে অলিভিয়্াকে লইয়! সরিয়া পড়ে, তাহ! 
সইলে এই অন্ধকারের মধ্যে তাহাদিগকে গু'জিয়া পাওয়া সহজ হইবে 
17) এতভ্তিন্ন আরও একট। ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা ছিল, এই 


৮ পপ, পাপ ১০ পি পা 285 পন হিরা 
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ভোসেন ভ্রাতৃদ্বয় যেরপ ছুর্ব ত্ত ও পাঁপাচরণে অকুঠিত-চিত্ত, তাহাতে 
পলায়নকালে ষদ্দি তাহারা প্রতিব্হিসার বশবর্তী হইয়া অলিভিয়াকে 
হত্যা করিয়! চলিয়] যায়, তীহা হইলে আমার্দের আক্ষেপের সীম! 
থাকিবে না, এত চেষ্টা, যত্ব, পরিশ্রম, সকলই বৃথা হইবে। সত্য 
বট, এই ব্যাপারে আমর! জিব্রাপ্টরের সুদক্ষ পুলিস-কন্মচারিগণের 
সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাদের সাহাষ্য-গ্রহণে 
মামার ইচ্ছা ছিল না, কারণ আমি বুবিয়াছিলাম, এ কথা সাধারণের 
কর্ণগোচর হইলে, কুৎসাঁকারীরা আনন্দ উপভোগের জন্য অলিভি- 
নার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কলঙ্কের রটনা করিবে; তাহা কোন 
ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে ; সুতরাং আমরা ব্থাঁসম্ভব গুগুভাবে অলি- 
ভিন্বায়ার উদ্ধারসাঁধনের জন্ত কতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম । 

আঁমর| সন্মুখের দরজ! দিয়া গৃহ-প্রবেশেরধু চেষ্টা করিয়া! ব্যর্থ 
মনোরথ হইলাম, কাঁরণ, সম্মুখের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ) তখন 
আমরা উভয়ে গৃহপ্রান্তবর্তী একটি গলি দিয়া গৃহের পশ্চাতে উপ- 
স্থিত হইলাম; এই গৃহের পশ্চাঁতাঁগে কয়েকটি ক্ষুদ্র বাতায়ন দেখিতে 
পাইলাম, কিন্ত গৃহের সেই অংশে কোন গুপ্তদ্বার ছিল না, অগত্যা 
মানালাকি একটি জানালা ভাঙ্গিবার জন্ত তাহার পকেট হইতে 
লোহার হাতুড়ী ও ছুই একটি ছ্ুতারের অস্ত্র বাঁহির করিল। এই 
বাতায়নগুলি স্থল লৌহ-গরাঁদে দ্বারা আঁবদ্ধ। মানালাকি অল্প 
চেষ্টাতেই একটি জানালা ভাঙ্গিয়া ফেণিল, এই কার্যে সে আমার 
সাহাঁধ্য গ্রহণ করিল না; আমি ঘরের আড়ালে দীড়াইয়া! তাহার 
কাঁজ দেখিতে লাগিলাম। এমন ক্ষিগ্রহস্তে সে জানালাঁটি ভাঙ্গিয়া 
ফেলিল যে, আমার মনে হইল, এ বিদ্যায় পেষাদার চোর-ডাকাঁত- 
কেও মানাঁলাকির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। 


১৯৩ চোর ম্থুলতাশ। 





জান।ণাট ভগ্র হইলে (মানালাকি আমাকে অগ্রসর রা 

জন্ত ইঙ্গিত করিল) মেঘকাটিয়া গিয়া তখন চন্দ্রোদয় হইয়া্ছিত 
সেই চন্দ্রকিরণে ধৃসর পার্কত্য-প্রকৃতি রূড় কবিত্বস্পূর্ণ বোধ ; ১২ ১ 
ছিল, অদুরে চন্দ্রকিরণ-চুম্িত ভূমধ্য-সাগরের উর্শি-চঞ্চল বিপুল 
সাললরাশি তরল রজত-প্রীবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, 
সুক্ত নৈশ সমীরণ সমুদ্র-বক্ষের উপর দিয়া ছু ছ শব্দে প্রবাহিত 
হইতেছিল, কোন দিকে জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই, কেবল 
আমরা এই দুই জন মনুষ্য অভিশপ্ত জীবন বহন করিয়া নিশাকালে 
শাস্তিহীন প্রেতের স্টায় এই গিরিপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছি! কিন্তু 
তথন প্রার্কৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা অবসর ছিল না, 
মানালাকির ইঙ্গিতমাত্র আমি তাহার সহিত সেই ভগ্ন বাতায়নপথে 
'গৃহৃকক্ষে প্রবেশ করিলম। এমন দুঃসাহসের কাজ জীবনে আর কর্ন ও 
করিয়াছি কি না সন্দেহ, আমার বুকের মধ্যে দুরু ছুর করিয়া কাঁপিতে 
লাগিল; আমি আমার পকেটের পিস্তল দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলাম । 

আমরা যে গৃহে প্রবেশ করিলাম, সেরূপ দুর্গন্ধ-দুষিত অপরি- 
চ্ছন্ন গৃহ জীবনে দেখি নাই। আমার মনে হইল, ইহার তুলনায় 
" লুলতাঁনের কারাগার স্বর্গতুল্য। এই [গৃহটির ব্যবহারারভ্তের? পর 
হইতে এ পথ্যস্ত তাহার ভিতর সম্মার্জনীর আবিতাঁব হইয়াছে কি না 
সন্দেহ। এই গৃহটি কষেকটি কক্ষে বিভক্ত, “কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ, 
করিয়া কোন দিক্‌ হইতে মন্ষ্য-কণ্ঠের শব্দ পাইলাফ না; সেই 
গৃহে কেহ আছে, এরূপ মনে হইল না। আমার সন্দেহ হইল, অতি- 
বুদ্ধি খাঁটাইতে গিয়া মানালাকি ঠকিয়াছে সে বুঝিতে ন1 পাঁরিয়া 
ভ্রমক্রমেতর এখানে আসিয়াছে, অনর্থক এতখানি পরিশ্রম করিলাম 
ভাবিয়া! মনে অহুতাপের সঞ্চার-হইল। 
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আমি মানালাকির কাঁনে কানে বলিলাম. “ব্যাপার কি মানা- 
লাকি? এ বাড়ীতে তকেহু নাই! অথচ তুমি বলিতেছিলে, এই 
বাডীর পাহারায় লোক নিষুক্ত' করিয়াছ; তোমার লোকের! খালি 
বাঁড়ীতে পাহার। দিয়াছে না কি?--তাঁহাঁদের খুব বাহাছুরী যা 
হোক 1” ০, 

মানালাঁকি কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “এই বাডীতে হোঁসে- 
নেরা আছে জানিসক্কাই ত আমি পাহারায় লোক রাখিয়াছিলাম; 
কিন্তু দেখিতেছি, আমার সাবধানতায় কোন ফল হয় নাই) যাহা- 
দের হাতে এ কাজের ভার দিয়াছিলাম, তাহারা নেমকহারাষ 
ন1কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার হাতে হতভাগাদের 
পরিক্রাণ নাই ; আমি যে কি বস্ত, তাহ1 তাঁহারা টের পাইবে।” 

সেই খালি ঘরে অনর্থক ধাড়াঁইয়। থাকিয়া সময় নষ্ট করা নিক্ষল 
বুঝি! গৃহকক্ষ হইতে বাহিরে আদিলাম; আমার মন ভয়ঙ্কর 
দমিয়া গেল; মনে বড় আশ! ছিল* অলিভিয়াকে শক্র-কবল হহইতে 
উদ্ধার করিয়া তাহার পিতা-মাতার হন্তে সমর্পণ করিব, কিন্তু দেখি- 
লাম, সে আশা স্দূরপরাহত। অলিভিয়া এখন কোথায়, কি রুষ্টে 
সময়ক্ষেপ করিতেছেন, তাহা কিরুপে অনুমান করিব? সেই রাত্রি 
কালে, শক্র-হন্তে তিনি না জানি কতই যন্ত্রণা সহা করিতেছেন, ছুঃথে 
আমার হয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, £মানালাকির সহিত বাক্যব্যয়েও 
আমার প্রবৃত্তি হইল ন1। 

আমাকে কুপন দেখিয়া মানালাঁকি আমাকে বলিল, “মাপনি এত 
হতাশ হইতেছেন কেন? এন্ধপ কঠিন কর্ম এক মুহূর্তের চেষ্টায় সফল 
হয় না; আপনি আমার উপর নির্ভর করুন, আমি যেকার্য্যের ভার 
গ্রহণ করি, তাহা অসম্পূর্ণ রাখা আমার অভ্যাস নহে; আমার 
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এই ছুখানি হাত দেখিতেছেন, ইহা! হস্ত' নহে, বজ্জ ; এই হাতে আমি 
কত লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়াছি, কত ভীষণ-প্রক্কৃতি গুগডাঁর বুকে ছুরি 
নাঁরিয়াছি, কত তরবারির আঘাত খ্যর্থ করিয়াছি, সহম্র বিপদেও 
কোন দিন নিরাঁশ হই নাই, তবে যদি আপনি মনে করিয়! থাকেন, 
সামি আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ককিন্লাছি, তাহা হইলে সহস্র 
বার বলিব, আপনি এত দিনেও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। 
আমি আর সকল রকম ছুক্ষন্দ করিতে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা 
সামার অপাধ্য ; কাপুরুষেরাই বিশ্বাসঘাতক হইয়া থাকে, আপনি 
জানেন, আমি কাপুরুষ নহি, আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, 
সেই খণ যদি পরিশোধ করিতে না পারি, আমার জীবন বৃথা ।” 

আমি বলিলামঃ “মানালাঁকি, তোমার, ক্ষমতা কত, তাহ! আমি 
জানি, জানি বলিয্বাই তোমার সঙ্গে অসঙ্কোঁচে রাঁত্রিকাঁলে এই ছুর্গম 
শত্রপুরীতে আসিক্লাছি; তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস না 
থাকিলে এই গুরুতর কার্য্যের ভার তোমার হস্তে কখনই প্রদান 
ক্সিতাঁম না। আমি জানি, তোমার চেষ্ট1 বৃথ1 হইবে না, তোমার 
বক্ষ্য ব্যর্থ হইবে না ? কিন্ত এখানে আসিয়া! দ্বেখিতেছি, পিঞ্জর শুন্য 
. পড়িয়া আছে, পাখী উড়িয়! পলাইয়াছে। এক্সপ কেন হইল, তোঁমার 
এত সতর্কতা কি কারণে নিক্ষল হইল, বুঝিতে না পাঁরিয়া তোমার 
উপর আমার একটু সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া 
আমার সে সন্দেহ দুর হইয়াছে, এখন ক.করিবে, কর।”. 

মানালাঁকি বলিল, “আপনার কথ শুনিয়া, আুথী হইলাম, এই 
কার্যে মানালাকির মত যোগ্য লোক আপনি আর কোথাও পাই- 
বেন না! ।” টু 

আমি বলিলাম, “আমি অলিভিস্বার পিতাকে বলিয়া! আসিয়াছি, 
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অলিভিয় সম্বন্ধে কোন খাটি খবর না লইয়া আমি তাহার সম্মথে 
বাইব না 7 দেেখিও যেন, আমার কথার খেলাপ ন1 হয়, যেন তোমার 
হাত হইতে এই কাজের ভার উঠাইয়৷ লইয়! পুলসের হস্তে সমর্পণ 
করিতে না হয় ।” , | 

মানালাকি উত্তেজিতস্ভাবে বলিল, “পুলিসে আবার মানুষের 
মত মানুষ আছে নাকি? তাহারা সরকারের নিমক খার, জম্কান 
পোষাক পৰিস্না পথে পথে ঘৃরিয়! বেড়ার, আর একজনের অপরাধে 
অন্ত লোককে গ্রন্তার করিয়া লইয়া! যাক্স ; তাহাদের বুদ্ধি লইয়া 
বদি কাজ্জ করেন, তাহা হইলে ডিউক মহাশয়ের মেয়েকে জীবনে 
আর দেখিতে পাইবেন না।* এ সকল হাঙ্গামায় কাজ নাঁই, আমার 
মাথায় একটা ফন্দী আপিয়াছে ঃ এই পাহাড়ের উপর আমার একটি 
ৰন্ধু আছেন, তাহার ক্ষমত1 বড় অদ্ভূতঃ যেখানে সুচী গলে না,সখানে 
তিনি অনায়াসে সাবল চালান; তিনি আমার সাহাধ্য করিলে 
কাজ খুব সহজ হইয়া আসিবে; তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন, 
আমার অনুরোধ তিনি অগ্রান্থ করিতে পারিবেন না । আমি এখনই 
তাহার কাছে যাইব 1” | 

আমি বলিলাম, “মামিও তোমার সঙ্গে যাইব) আর 
তুমি কাঁহাদের হাতে. এই বাড়ী পাহারার ভার দিরাছিলে, 
তাহাদের সহিত আমার একবার আলাপ করিবার 
ইচ্ছা আঁছে।” 

মানালাকি বলিল, “সে পরে হইবে, আপাততং চল, আমার 
বন্ধুর কাছে যাওয়া যাঁকৃ।” 

আমর উভয়ে একটি সন্কীর্ণ অপরিচ্ছন্ন গলির ভি ৩৭ দিয়! পার্ববত্য- 
পলীতে প্রবেশ করিলাম । ও 

৩ 


১৯৪ চোর স্লতান। 


মানালাকি বলিল, “এমন কদর্য রাস্তা আর কোথাও দেখি 
নাই ।” 

আমি বলিলাম, “এত কষ্ট করিক্া, এমন কু-স্থানে আসিয়াও যদি 
কাধ্য-সিদ্ধি হয় তাহা হইলেই এ পরিশ্রম ও কষ্ট সফল 
হইবে 1* 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


স্থানটি (টি 
কন্ষানিডিস। 


গলির সমন্ফুথে একটি ক্ষুদ্র গৃহ, সেই গৃহদ্বারে আসিয়া মানা- 
লাকি আমাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল এবং সে সেই গৃহের 
বহিদ্বারস্থ কড়৷ ধরিয়া নাড়া দিল। দেখিলান, তার সেই কড়া 
নাড়ার মধ্যেও বিশেষত্ব আছে ; আমাদের মত নিঃসম্পকায় লোক 
যে ভাবে কড়া ধরিয়া ঝাকি দেয়, তাহার কড়! নাড়িবার ভঙ্গী ঠিক 
সেরপ নহে । কড়া নাড়ি! মানালাকি একটি শীস দিল, পাঁচবার 
শীস দেওয়া হইলে বাড়ীর ভিতর হইতে একটা ঘণ্টা বাজিয়৷ উঠিল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা অর্ধোন্ুক্ত হইল; সেই অর্ধোন্দুক্ত দ্বারপথে 
একথানি মুখ বাহির হইল, সেখানে অন্ধকার বলিয়া মুখখানি পুরু- 
ষের কি স্ত্রীলোকের, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মাঁনালাকি আগ- 
স্তকের কানের কাছে নিয়ন্বরে কি বলিল, তখন অর্দোন্মুক্ত ঘাঁর 
পূর্ণ-মুক্ত হইল। 

আমি মানালাকির সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া চতুর্দিকে 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, গৃহসজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, এমন কদর্য 
স্থানে এরপ ক্ষুদ্র গৃহ ষে এমন ভাবে সজ্জিত থাকিতে পারে, না 
দেখিলে তাঁহা বিশ্বাস করিতাম না1। দেখিলাম, ভূমধ্য-সাগরের 
চতুপ্রাত্তস্থ রাঁজ্য সমূহে যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সামগ্রী পাওয়া 
যাইতে পারে,তাহ] এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্ত এই স্থানের 
অধিস্বামীকে দেখিয়াই আমি সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইলাম, এরূপ 


১৯৬ চোর শ্থলতান। 


মন্তব্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই। গৃভ-স্বামী বামন, দেছট 
অতি খর্ব, মুখে দাঁড়ী-গৌফ নাই। লোকটিকে দেখিয়া তাহার 
ৰয়স কত, অনুমান করিতে পারিলাঁম না। সে সেই রাত্রিকালে 
আমাদিগকে দেখিয়া বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবণ 
তী্ষ দৃষ্টিতে একবার .আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর 
গ্বীক ভাষায় মানালাঁকিকে অভিবাদন করিল। বুঝিলাম, তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে বিলক্ষণ 'সৌহদ্য আছে, গৃহন্বামী আমাদিগকে 
উপবেশন করিতে বলিয়াই চুরুট খাঁইতেছিল। 

চুরুট খাইতে খাইতে মানালাকি আমাদের উদ্দেশ্ত গৃহস্বামীর 
গোচর করিল। গৃহস্বামীর নাম কন্ট্রানিডিস। সেও ন্দাঁতিতে 
গ্রাক। 

কন্্টানিডিপ এত্রাহিম হোসেনের নাম গুনিরা অত্যন্ত উৎসাহের 
সহিত নড়িষ। চড়িযা বাসল। «বুঝিলাম, মাঁনাঁলাঁকির শ্ায় এ ব্যক্তিও 
ভোঁসেন ভ্রাতৃদ্ধয়ের শক্রপক্ষীয়। মানালাকির কথা শেষ হইলে 
কন্ট্ানিভিস বলিল, “এত রাত্রে আমার কাছে কেন আসিয়ছ, 
বুঝিতে পারিতেছি না, আঁমি ষে তোমাদের কেন সাহায্য করিতে 
পারিব, তাহা বোঁধ হয় না ।” 

মানালাকি বিল, “আমি কি জন্য আসিয়াছি, শোন, আমা 
বিশ্বাস, হতভাগার1 সেই সুন্বরী যুবতীকে এখান হইতে সরাইয়াছে।* 

কন্ষ্টানিডিস বলিল, “তুমি কি বলিতে চাও, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া 
সরিয়া গিয়াছে ?” 

মানালাঁকি বলিল, “হা, আমার সেই রকমই হার ” 

আমি বলিলাম,তোঁমার এ রকষ বিশ্বাস,এ কথ ত তুমি আমাকে 
বল নাই, এ বিশ্বাস তোমার কি হইতে হইল ?” 


চোর সুলতান । 


খানালাকি বলিল, “সে কথা বলিতেছি, শুনুন । সুলতানের গুপ্ত- 
চবেরা ইংলগড পর্য্যস্ত আপনার অনুসরণ করিয়াছিল, আপনি ষে 
কাজের ভার লইয়। আসিয়াছিলেন, তাহার কত ঘর কি ভইল, এ 
বিষয়ে তাহাদের লক্ষ্য ছিল; তাহার! বুঝিয়াছিল, আপনার ছার! 
সুলতানের কাজ বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই; এ কথা নিশ্চয় 
তাহারা স্থলতানের গোঁচর করিয়াছে, তাহার পর আপনি বিলাত 
হইতে জাহাজে জিত্রাপ্টরে আপিলে, তাহাঁরাও সেই জাহাজে আঁপ- 
নাঁর অনুসরণ করিল, এখানে আসিয়াঁও তাহার) দেখিল, আপনি কাজ 
উদ্ধীরের কোঁন চেষ্টা করিতেছেন না । তখন তাহার] নিজেই এই 
কার্য্যের ভার লইল, হোঁসেনদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারা এই 
ষুবতীকে হরণ করিয়াছে । এতব্রাহিম হোসেন ও তাহার ভাই যেমন 
বদ্মাইসের ধাড়ী, সেইরূপ কাপুরুষেরও অগ্রগণ্য ; শ্ুলতাঁন হয় ত 
তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছেন, তাহারা ষদি কার্য্যো্ধার করিতে 
না পারে, তবে তাহাদের আগ্াবাচ্ছা একগড় করিবেন, কাজেই 
তাহার! নিজের ও পরিবারবর্গের প্রাণ বশচাইবার জন্য এই কাজ 
করিয়াছে,ত! ছাড়া পুরস্কারও থে কিছু পাইবে না,এরূপ বোধ হয় না"। 
আমি আপনাকে লইয়া ষে বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পুর্ব পর্ধ্য্ত 
ভাঁহারণ সেই বাড়ীতে ছিল, এ কথা! আমি জানি |” 

আমি বলিলাম, “তুমি বলিতেছ, তাহারা অলিভিয়াঁকে দেশাস্তরে 
লইয়া! গিয়াছে, কিন্তু ইহ! কিরূপে সম্ভব? অলিভিয়া নিশ্চয় শ্েচ্ছায 
যান নাই, তাহার অলম্মতিতে জোর করিয়া লইয়া! ষাইলে, তিনি চীৎ- 
কার করিয়া লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন ।” 

মানালাকি এ কার কোন উত্তর না দিয়া মুখে গাস্ভীর্য্যের বোঝ! 
নামাইয়া তাহার পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিল এবং একটি 


১৯৮ চোর সুলতান । 


ছোট শিশি বাহির করিয়া! আমার হাতে দিল। শিশিটি নাসিকাগ্রে 
ধরিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম, তাহা! ক্লোরোফরমের শিশি। আমি. 
কন্ষ্টানিডিসকে শিশিটি প্রদান করিলাম, সেও তাহ] নাঁসিকাগ্রে স্পর্শ 
করিল, কিন্ত কোন কথা বলিল না; লোকটার কথ! কহিবার অভ্যাস 
অত্যন্ত অল্প, তাহার এই নীরবতা -দর্শনে আমি অধীর হইয়া উঠিতে- 
ছিলাম । 

আমি মানাপাঁকিকে জিজ্ঞাস" ঈনিগার, “এ শ্রিশি তুমি কোথায় 
পাইলে ?” 

মানাপাকি বলিল, “হোসেনদের বাড়ী, আমরা তাহাদের যে ঘরে 
প্রবেশ করিক়াছিলাম,সেই ঘরের মেজেতে যখন শিশিটা পাইয়াছি, 
: তখনই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছি।” 

বুঝিলাম, দুর্বব তেরা! অলিভিন্নাকে অজ্ঞান করিয়া সেই গৃহ হইতে 
তাহাকে স্থানান্তরে লইয়! গিয়াছে । অলিভিয়ার অদৃষ্টে এত কষ্টও 
ছিল! 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “যদি তাহারা অলিভিয়াকে সমুদ্রপারে 
লইয়] গিয়া থাঁকেঃ তাহা হইলে এখন কর্তব্য কি?” 

মানালাকি বপিল, “সর্ব প্রথমে আমাদের জানিতে হইবে, কখন্‌ 
কোন্‌ জাহাজে বন্দরের কোন্স্থান হইতে তাহারা সমুদ্রপথে যাত্রা 
করিয়াছে ।” | 

আমি বিরক্ত হইয়া! বলিলাম, “জামরা' সে সকল সন্ধান লইতে 
লইতে তাহার! যে সমুদ্রে পাড়ি দিবে; জার এ সকল কথা 
কিরূপেই বা জানিবে ?” রর 

মানালাকি বলিল, “সেই সন্ধান লইবার জন্তই ত এখানে আপি- 
ফাছিঃ এখন সংবাদ সংগ্রহের ভার আমার বন্ধু কন্ষানিডিস স্বয়ং 


চোর সুলতান । ১৯৯ 


গ্রহণ করিবেন, এখান হইতে ইস্তাস্কুল পর্য্যস্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে 
এমন ধূর্ত লোক আর একটিও নাই ।» ৃ 
আমি কন্ট্টানিডিসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ণ্যদি তুমি এ সকল 
ংবাদ সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে তাহাদের অনুসরণের জন্য 

জাহাঁজ ঠিক:করিতে পারিবে ?* : 

কনৃষ্টানিডিন বলিল, “সে আর এমন শক্ত কথা কি, স্থচ হইতে 
কামান পর্য্স্ত যাহ! চাহিবেন, তাহাই এই মুহূর্তে আপনাকে সংগ্রহ 
করিয়া দিতে পারি। আপনি যদ্দি আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
প্রদ্ণান করেন,তাহা! হইলে আমি আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তত আছি। 
আপনার সঙ্গে যাইলে আমি কার্যযোদ্ধার না করিয়! ফিরিব 
না।” 

কন্্টানিভিসের কথা কতদুর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বুঝিবার জন্ট 
আমি প্রশ্নস্থচক দৃষ্টিতে মানালাকির মুখের দিকে চাহিলাষ, 
সে আমাকে কনষ্টানিডিসের প্রস্তাবে সম্মত হইতে ইঙ্গিত 
করিল। 

আমি বলিলাম, “উত্তম, এ সকল সংবাদ অগ্রে সংগ্রহ কর, তাহার 
পর তোমাঁকে লইয়। আমি আবেরিয়ার যাত্রা! করিব।» র্‌ 

কন্ষ্টানিভিস বলিল, “আমাকে কত টাক! পারিশ্রমিক দিবেন ণ” 

আমি বলিলাম, “তুমি কত টাকা চাও, বল।” 

কন্ট্টানিডিস বলিল, “কাজটা বড় কঠিন এ জীবন- মরণের ব্যাপার 
বলিলেই হয়! বিশেষতঃ যে মেয়েটি চুরি গিয়াছে, সেটি মহাধনবানেক্জ 
কন্যা, আমি অধিক টাঁকা চাহিতেছি না, আপনি আমাকে দশ হাজার 
টাকা দিবেন ।” 

আমি দেখিলাম, মোট পুরস্কারের পরিমাণ দশ হাজার টাফ1॥ 


২০৬ চোর সুলতা ন। 


মানালাকি কার্য্যোদ্ধার করিতে পাব্রিলে, তাহাকে সেই টাকা 
পুরস্কার দিব জঙ্গাকার করিয়াছিলাম £ যদিও সে কৃতকার্য কইতে 
পাঁরে নাই, কিন্তু সে বখেষ্ট পরিশ্রম কল্িয়াছে, এ অবস্থায় তাহাকেও 
পুরস্কারের আশা দিতে হইবে, তাই আমি কন্ট্রান্দিডিসকে পাঁচ হাজার 
টাকা দিতে চাহিলাম; কিন্তু সেকাহাতে সম্মত হইল না। অগত্যা 
অনেক বাদানুবাদের পর তাঁহাকে সাত হাজার টাকায় রাজি করিলাম। 

কন্ানিডিন আমাদিগকে তাহার গৃহে অপেক্ষা কারতে বালরা, 
সে পোঁষাক করিয়া বাহির হইয়া পরড়িল। বিশেষ কিছু না করিয়া 
শাট-ভবনে আমার প্রত্যাগমনের ইচ্ছ। হিল না, আমি ও 
মানালাকি তাহার ঘরে বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম । 

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় কন্ষ্টাশিডিস বাড়ী ফারয়া আসিল, 
সেষেকি করিয়া আসিয়াছে, কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা! আছে কি 
না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। | 

আমি ব্যগ্রভাবে লিজ্ঞাম। করিলাম “কোন খবর পাইলে কি? 
অলিভিয়াকে কি সত্যই দেশাস্তরে লইয়া গিয়াছে 1” 

কন্ষানিডিস বলিল, **হা, পেড় গঞ্জালভিস নামক একজন স্পেন- 
দেশীয় আাহাজওয়ালার বোটে তাহাকে লইয়া গিয়াছে ।” 

আমার বুকের মধ্যে কীপিয়া উঠিল, আমি রুদ্ধ নিশ্খসে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “কখন্‌ বোট ছাঁড়িয়াছে?” 

কন্ানিডিস বলিল, “প্রান ৯টার সময় বোট ছাড়িরাছে 1 

আম বলিলাম, “তাহ! হইলে প্রান ছুই ঘণ্টা পূর্বে যাত্রা করি- 
য্াছে, এখনও অন্থসরণ করিলে তাহাদের ধরিবার আশা আছে, কিন্ত 
খুব ভ্রতগামী বোট চাই, তুমি বোটের সন্ধান লইয়াছ ?” 

কন্ট্টানিডিস বলিল, “হা, আ।ম. একখানি খুব ভাল বোট বায়না 


চোর স্বলতান। ২০১ 


করিয়া আ“সয়াছি, পঞ্চাশ মাইলের মধ্য এমন জ্রতগাঁমী বোট "আর 
একখাঁনিও নাই ।” 

আমি বলিলাম, “উত্তম করিয়া । আমাদের আর বিলম্ব কৰিলে 
চলিবে না, যত শীঘ্র সম্ভব ট্টীমার ভাাডিতে হইবে, কিন্তু তৎপূর্বের 
আমার একবার লাঁট-ভবনে ধাঁওয়1 আবশ্যক | আমার" অভিপ্রায়ের 
কথা বন্ধুদেব জানাইতে হইবে, কিছু খরচপত্র লইতে হইবে |” 

কনষ্টানিডিস বন্দরের একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া বলিল, লাঁট- 
ভবন হইতে ফিরিয়া সেইখানে আমি তাহার সাক্ষাৎ পাইব। তখন 
আমি লাট-ভবনে যাত্রী করিলাম; দেখিপাম, সেখানে সকলেই 
আমার গল্ক প্রতীক্ষা করিতেছেন; সকলেরই মুখে বিষাদের ছায়া । 
সেই সঙ্দানন্দময় প্রাসাদে যেন শোক-ছু:খ ঘনাইয়। আসিয়াছে। 

আমাকে দেখিয়াই ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, **অলিভিয়া 
কোথায় ?” | 

আমি ইতস্ততঃ করিয়া! বলিলাম, “আমি আপাততঃ আপনার 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না, জানিলেও সে কথা আপনাকে 
ৰলিৰ না।” 

আমার কথ! শুনিয়া লাটসাহেব এবং ডিউক উভয়েই সবিস্ময়ে 
আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহারা এ কথা জানিবার 
জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিলেন না, তবে যে কাভার! অত্যন্ত 
উৎকন্তিত হইলেন, এ কথ। বলাই বাহুল্য । 

আমি লাটসাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, “আমাকে দূরদেশে 
বাইতে হইবে, আমি সেখানে কি জন্য যাইব, কি উপাঁয়েহ ব! 
যাইব, তাহা এখন আপনাকে বণিব না। বিশেষ কৌন কারণে 
বলিতে পারিব না। কিন্তু সকল কথ! একথাঁনি কাগজে লিখিয় 


২০২ চোর সুলনান ॥ 


তাহা লেফাফায় পুরিয়া ও গালা-মোহর করিয়া আপনার কাছে 
রাখিয়া £যোইব ঃ আজ হইতে ছুই সপ্তাহের মধ্যে আমি যদি 
ফিরিয়া না আমি কিংবা আপনি আমার কোন সন্ধান না পান, 
তাহা হইলে আপনি আমার সেই পত্রখানি পাঠ করিবেন। 
তাহার পর আপনার যাহ! কর্তব্য মনে হয়, করিবেন। আমি 
বাহা যাহা করিতেছি, তাহাতে আমার কোঁন স্বার্থ নাই; 
আপনাদের হিতের জন্যই তাহ করিতেছি; এ কথা আপনার! 
স্মরণ রাখিবেন। এ বিষয়ে লইয়া... মার সহিত তর্ক-বিতর্ক 
করিবেন না। যদি আমি অলিভিয়ার পুনকুদ্ধারে কৃতকার্ধ্য হইতে 
না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, আমি চেষ্টার বিন্দুমাত্র 
ক্রটি করি নাই।” 
ডিউক বলিলেন, “তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, 
তুমি আমার জন্ত যাহা, করিতেছ, সেজন্য আমি তোমার নিকট 
চির-কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুশ্চিন্তার আমি অধীর হইয়াছি, আমার স্ত্রার 
অবস্থা আরও শোচনীয় আর কিছু দিন এ ভাবে কাঁটাইতে হইলে 
আমর] পাগল হুইয়! যাইব |” 

আমি বলিলাম, *“যত শীপ্র সম্ভব আমি ফিরিবার চেষ্টা কৰিব। 
ইচ্ছা! করিয়া এক মিনিটও বিলম্ব করিব না এখন আমি আপনা- 
দের নিকট বিদায় লইতেছি। আমাকে ছুই একটি জিনিসপত্র 
গুছাইয়া লইতে হইবে ।” তাহার পর লাটসাহেবের দ্িকে চাহিয় 
বলিলাম, “আমি যে ইংরাজের প্রজা, তাহাব্র “প্রমাণ স্বরূপ আপনার 
আফিস হইতে আমাকে একখানি সাটিপফকেট দিতে হইবে ।” 

লাটসাছেব বলিলেন, "তাহ! আপনার পাইতে বিলম্ব হইবে না।” 

আমি গাত্রোখান করিান্ন ডিউক আমাকে ডাকিয়া বলিজেন 


চোর স্থলতান । ২৯৩ 


“তুমি বড় কঠিন ভাঁর লইয়া দূরদেশে যাঁইতেছ, সঙ্গে কিছু টাকা 
থাক! দরকার, টাকার কথ! ত আমাকে কিছু বলিলে না ?” 

আমার আর্থিক অবস্থা এখন তেমন সচ্ছল নহে। বিশেষতঃ 
এ সময় যে পরিমাণ টাকা আমার সঙ্গে লওয়া আবশ্ক, তাঁহাও 
আমার কাছে ছিল না; কিন্ত ডিউকের মানসিক অবস্থা যেক্প 
শোচনীয়, সে অবস্থায় কি করিয়া তাহাকে টাকার কথা বলি? 
কিন্তু তিনি স্বয়ং ষখন এ কথা পাঁড়িলেন, তখন আর আমার কুঠিত 
হইবার কারণ নাই; আমি ডিউকের নিকট হইতে উপযুক্ত 
. পরিমাণে টাক! লইলাম* তার পর আধার শয়নকক্ষে গিয়া জিনিস- 
পত্রগুলি গোছাইলীম এবং লাটসাহেবের নিকট যে পত্রথানি 
রাখিয়া! যাইবার কথা, তাহা তাড়াতাড়ি লিখির। ফেলিলাম ( 
এ সকল কাজ শেষ করিরা পুনর্বার লাটসাহেবের সম্দুখীন হইলাঁম। 

তাহাকে গালা-মৌহর করা পত্রখাঁনি দিয়া ছুই একটি কথার 
পর কন্ষ্রানিডিসের সহিত সাক্ষাতের জন্য বন্দরের দিকে যা! 
করিলাম; আমার কোমরবন্ধের পকেটে হ্র্ণমুদ্রাগুলি লইলাম। 
বন্দরে উপস্থিত হইয়া দেখি, নির্দিষ্ট স্থানে মানালাকি ও কন্ষ্টা-. 
নিডিস দাড়াইয়া আছে । 

আমাকে দেখিয়াই মানালাকি বলিল, “আর বিলম্ব করা হইবে 
না, বোট প্রস্তত, চল” 

কন্ষানিডিস একখানি সুদীর্ঘ ক্রতগামী বোঁটের নিকট আমাকে 
লইয়] গিয়া বলিল, “এই বোট ঠিক করিয়াছি ।”--মাঝির বোটখানি 
একখানি জেটীতে ভিড়াইলে আমরা! বোটে আরোহণ করিলাম। 
ছুই ধারে দ্লীড়ীর দল সবলে ঝুপ ঝুপ শবে দীড় টানিতে লাগিল । 
তাহার উপর পাইল তুলিয়া দেওয়া হইল, সেই মধ্যরাত্রে, ভূমধ্যসাঁগরের 


ডি 


২০৪ চোর স্বুলতান 


চন্রালোকিত সলিলরাশি ভেদ করিয়া, তরঙ্গরাশি বিদীর্ণ 
করিয়! আমাদের ক্ষুদ্র বোটথানি যেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়; উড়িয়া 
চলিল, সহম্্ দীপাঁলোকে আলোকিত জিব্রান্টরের সুবিস্তীর্ণ পার্বত্য ' 
বন্দর আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। 





অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


অদ্ভুত চাতুর্ষয |: 


আমাদের নৌকা ছাড়িবার সময় বায়ুর বেগ যেবধপ প্রবল ছিল, 
কিছু কাল পরে তাহা মন্দীভূত হইল ; স্বুতরাং আমর যত শীদ্ব আবে- 
রিয়ায় উপস্থিত হইতে পারিব ভাবিরাঁছিলাম, তাহ! পারিলাম না, 
নৌকায় আমাদের প্রান ছয় ঘণ্টা সময় লাগিল ? এই কয় ঘণ্টা নৌকার 
উপর আমি এক মিনিটও স্থির থাঁকিতে পারি নাই, অলিভিয়্ার অদৃষ্টে 
কি ঘটিয়াছে, অন্মাঁন করিতে না পারিয়া আমি ক্রমাগত ছটফট, 
করিতেছিলাম ; কিন্তু আমার সঙ্গী -গ্রীকদ্য় স্স্থিরভাবে বসিক়্া গল্প 
আরস্ত,করিয়াছিল । তারা টাকার লোভেই আমীর সঙ্গে আসি- 
কাছে, তাহাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না, এই করঘণ্টাঁর মধ্যে 
তাহার! ছুই বাগ্ডিল চুরুট ভক্মে পরিণত করিল ; ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া! 
আসিল; পূর্বগগন উষালোকে অনুরপ্রিত হইল, সঙ্গে স্গে আবেরিক্বা- 
রাজ্যের প্রান্তব্তী সমুদ্রতীরস্থ গিরিমাঁল! ঘন কুক্স ঝটিকাঁর সার আমা- 
দের নয়ন-সমক্ষে পরিদৃশ্তটমান হইল । প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রতীর 
আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমন্ত রাত্রি জাগিয়া আমার চক্ষু জালা 
করিতেছিল, প্রভাতের শীতল সমীরণ স্পর্শে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল । 

অধিকক্ষণ নিদ্রা হয় নাই, নৌকা সমুদ্রকৃলে নঙ্গর করা হইলে, 
মানালাকি আষার নিদ্রাভঙ্জ করিল। আমরা তিন জনে কুলে উঠি- 
লাম, সমুদ্র-কুলেই একটি মস্জীদ ছিল, সেই মস্ভীদের পাঁশ দিয়া 
বাঁইতে যাইতে উপাসনারত মুসলমানগণের সমবেত কণ্ঠের আজানধ্বনি 


৬৬ চোর সুলতান 


আমার কর্ণে গ্রবেশ করিল; আমরা বন্দরের বাজার অতিক্রম 
কারক! হাজি আবসালাম নামক একজন মুদলমানের আশ্রমে উপস্থিত 
হইলাম । হাজি সাহেব তখন বাড়ী ছিলেন না; উপাসনা শেষ হইলে 
গৃহে প্রত্যাগমনঃপূর্ব্বক তিনি প্রচুর সৌজন্যের সহিত আমাদের অভি- 
বাদন করিলেন ; আমর পরিশ্রীস্ত হইয়াছিলাম, হাজি সাহেব তৎক্ষণাৎ 
কাফির বন্দোবস্ত করিলেন । কাফিপান শেষ হইলে, [হাজি সাহেব 
আমাকে এত শীত্র আবেরিক়ায় প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। এই লোকটিকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতাম। আমি 
কোঁন কোন কথা গোপন করিয়া তাহার নিকট আমার আগমনের 
উদ্গেশ্ট সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম; তিনি অল্পকাল চিস্তার পর তাহার 
সাধ্যান্থসারে আমার সাহাষ্যে ক্রটি করিবেন না বলিলেন তাহার পর 
এ্রকজন তৃত্যকে ডাঁকিয়! গোপনে তাহাকে কি টানি 'ভৃত্যটি তৎ- 
ক্ষণাঁৎ বাহিরে চলিয়া! গেল। 

প্রায় বিশ মিনিট পরে ভৃত্য আসিয়া! সংবাদ দিল, সে আমাদের 
জন্ত তিনটি ঘোড়া আনিয়াছে, ঘোড়াগুপি পথে দীঁড়াইপ্া আছে, 
সেগুলি আমাদের পছন্দ হইবে কি না, তাহা দেখিবার জন্য সে আমাকে 
অনুরোধ করিল; ঘোড়াগুলি তেমন ভাল না হইলেও আমরা 
বাজার জন্ত এরপ ব্যন্ত হইয়াছিলাম যে, অতিরিজ্ঞ. যূল্যে তাহাই ক্রয় 
করিলাম । তাঁহার পর তিন জনে রাজধানী অভিমুখে ষাল্তা করিলাম, 
পথিমধো একদল যাত্রী আমাদের সঙ্গে :চলিল; এই যাত্রীদ্দলে 
একখানি ডুলিতে একটি স্ত্রীলোক যাইতেছিল। « , 

ঘোড়াগুলি দেখিতে কদ্দাকার -ও অকর্ধণ্য বোধ হইলেও 
বেশ ভ্রুত চলিতে লাগিল, মধ্যাহ্ুকালে আমরা পূর্ববর্ণিত চটিতে 
উপস্থিত হইলাম, কিন্তু ভুলি লইক্সা৷ ষে যাঁক্রীদল খমাদের সঙ্গে 


চোর সুলতান । ২০৭ 


আদিতেছিল, তাহার। অনেক পিছ।ইয়! পড়িল; আমরা খোড়। ছাড়িয়া 
চটিতে অনেকক্ষণ পর্যযস্ত বিশ্রাম করিলাম । তথাপি তাহাদের 
দেখা নাই ; এক্সুপ হইবার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। 
আঁমাঁদের ঘোড়া তেমন ভ্রতবেগে আসে নাই; ডুলির বেহারার! 
একটু চলিয়া আসিলে অনায়াসেই আমাদের, ধরিতে পারিত। 
কয়েক ঘণ্টার পর মনে করিলাম, সেই যাত্রীদল চাটতে না আসিয়া 
সোঁজা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রামের লোককে জিজ্ঞাসা করিলে 
কেহই তাহাদের সন্ধান বলিতে পারিল না। মানালাকি আমাকে 
বলিল, তাহার! নিশ্চয়ই ভিন্ন পথে রাজধানীর দিকে গিয়াছে; কিন্তু 
কন্ট্ানিভিস বলিল, তাহার এখনও পশ্চাতে আছে। 

আমি বলিলাম, “আমরা এতক্ষণ এখানে আসিরাছি, এখনও 
তাহাঁরা পশ্চাতে আছে, ইহা কি সম্ভব ?” 

কন্ট্টানিডিন বলিল, “আমর ঘোড়ায় আসিতেছি, আর তাহারা 
পাঁওদলে আসিতেছে, আমর প্রায় পাত ক্রেশি পথ পাড়ি দিয়াছি, 
তাঁহারা কিরূপে আমাদের ধরিবে ?” 

ষাহা হউক, আমর! সহযাত্রীদ্দের জন্য অপেক্ষা না করিয়া মন্থর- 
গমনে অগ্রসর হইলাম। কন্ট্রানিডিস লিল, ডুলিখাঁন! যখন 
সমুদ্রতীর হইতে আসিতেছে ও রাজধানীতে যাইতেছে, তখন এই 
ভুলিতে কে আছে, একবার সন্ধান লওয়া উচিত; আমব1 এথানে 
ধাহীর সন্ধানে আসিপ্লাছি, তিনিও "হয় ত এই ভুলিতে থ'কিতে 
পারেন। এ কথাটা পূর্বে জামার মনে হয় নাই, কিন্তু ডুলিখাঁনি 
হঠাৎ পিছাইয়! পড়ায় আমার মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইয়াছে; এ 
অবস্থায় আমাদের আঁর অধিকদুর অগ্রসর না হইয়া পথিযধ্যে কোথাও 
গুপ্তভাবে অপেক্ষা করা উচিত। ডুলি-বাহকেরা এই পথেহ রাজধানী 
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যাইবে; তাহারা যখন বুঝিবে, আমরা অনেক দুর অগ্রসর হহয়াছি, 
তখন তাহারা ধীরে ধীরে এই পথে আলিবে ।” 

কন্ট্'নিডিসের এই পরামর্শ অসঙ্গত বোধ হইল না; আমরা 
পথিপ্রান্তে একটি খঙ্জ,র-কুপ্রের অস্তরালে লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। 
প্রান্স এক ঘণ্টা পরে তাহার্দের কস্বর আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল । 
মানালাকি কিয়দ্দর অগ্রসর হইয়া সংবাদ আনিতে চলিল এবং প্রায় 
পাঁচ মিনিট পরে সে হাপাইতে হাপাইতে আ'সিয়। বলিল, “এব্রাহিম 
হোসেন ডুলির আগে আগে ঘোড়ায় চড়িয়া আমিতেছে এবং তাহার 
ভাঁই মূলী হোসেন ডুলির পাশে পাশে আসিতেছে; ডুলির উভয় 
পার্খে জুঙ্গতাঁনের অস্ত্রধারী প্রহরীর শ্রেণীবদ্ধভাবে আসিতেছে ।” 

পূর্ব্বে ষে যাত্রীদলের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ ত সে 
দল নহে । তবে এ কাহার? যাহা হউক, হোসেন ভ্রাতৃদ্র় মথন 
এ দলে আছে, তখন এই ভুলিতে ষে অলিভিন্না আছেন, এ বিষয়ে 
আমার সন্দেহ রহিল ন1। আমি মানালাঁকিকে বলিলাম, "খুব সন্দে- 
হের কথা বটে, আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কন্ষ্টানিডিসের 
, অনুমান এখন সত্য বলিয়া মনে হইতেছে ।” 

আমর] যেখানে লুক্কার়িত ছিলাম, বেহারারা ডুলি লইয়া হো! হো 
করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে আমরা খ্জ্ছুর-কুঞ্জের অস্ত- 
রাঁল হইতে বাতির হইয়া সবেগে তাহাদের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া 
দিলাম এবং তাভাঁদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য উপযুণপরি ছুইবার 
বন্দুকের আওয়াঁজ করিলাম। প্রহরী - সৈশ্তগণের নিকট বন্দুক ছিল 


ডুলি ছাড়িয়া প্রাণভয়ে কে কোথায় পলাইল, এত্রাতি* ও মূলী 
হোসেনও প্রাণভযে তাহাদের অনুসরণ করিল ; স্লতানের অস্তঃপুরে এ 
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চব্বিশজন ক্রীতদাস ভূলির সঙ্গে সঙ্গে 'মআসিতেছিল, বিপদ দেখিক্কা 
তাহাবাও ভুলি ফেলিয়া! পলাইল, ডুলিখানি পৎপ্রাস্তে পড়িয়। রহিল ॥ 

আমি হাঁসিয়! বলিলাম, “দেখিতেছি, ইহারা, ভারী কাপুরুষ, এ 
সহজে যে উহার ভয় পাইবে» তাহ পূর্বে মনে করি নাই ।” আমি 
অশ্ব কইতে একলন্ফে অবতরণ করিয়া! ভূলির পাশে 'আসিলাম, হর্য- 
বিহ্বলস্বরে বলিলাম, “লেভী জলিভির়া, আপনার আর কোন ভন্ম 
নাই, আমর! আসিয়। পড়িয়াছি |” 

আমি কম্পিত-হস্তে ভুলির বপ্তাবরণ সরাইয়। মানি ;॥ কিন্ত 
ভিতরের দিকে চাঁইী আমি ভুলি চট হুইতে . প্রকপম্ফে তিন 
হাত দূরে আসিয়! দাড়াইলামঃ অতি আনন্দের পর অতি দুঃখে 
আমার মৃচ্ছ। হইবাঁর উপক্রম হইল, কারণ, সেই ডুলির মধ্যে অলি- 
ভিয়া ছিলেন না, তাহার পরিবর্তে. একটি আবলুসের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ 
যুবতী বসিয়া ছিলঃ সে ডুলির আবরণ সরাইয়! আরব্য-ভাবায় আমাকে 
। শও৫াসা করিল, “আপনি কে? আপনি কেন আমার লোকজনকে 
এ ভাবে তাড়াইয়া৷ দিলেন ?” 

অর্মি*“এ কথার কোন উত্তর না 'দিয়। বশর খভিত-ভাঁবে সেই 
স্থানে দাড়াঈয়া রহিলাম ; মানালাকি ক্রোধে গর্জন করিয়া অস্ফুট- 
শ্বরে বলিল, "আমার সঙ্গে চালাকি ?--কিন্ত কল্ষ্ানিভিস কোন 
কথাই বলিল ন1। 

বাহা হউকঃ আমি অল্লক্ষণের ৪ আত্মসংবেরণ করিয় ভুলির 
আরোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্এত্রাহিম হোসেন ও মূলী 
হোসেন যে সত্রীলোঁকটিকে সমুদ্রতীর হইতে লইয়া আসিতেছিল, 
ভাহাকে কোথায় রাধিয়াছে, জান কি?” 

আমার কথা শুনিয়া সেই স্্ীলৌকটি এন্প কুৎসিত ভাষায় 

১৪ 
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আমাকে গালাগালি করিল যে, আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারি- 
লাম না, আমি তাহার হাত ধরিয়া ডুলির ভিতর হইতে টানিপ্বা বাহির 
করিলাম, তাহার পর তাহাকে বালিকাপূর্ণ পথের উপর ধাক্কা দিয়। 
ফেলিয়! দিলাম । কাজটি আমার পক্ষে বড় গঠিত হইয়াছিল ষন্দেহ 
নাই, কিন্তু ক্রোধে আমার কাগুজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল; নতৃৰা স্বী- 
লোকের গাত্রে আমি,.কখনই হস্তক্ষেপ করিতাষ না। 
স্ত্রীলোকটি ধূলি-সুঠিত ভইয়। কাদিতে লাগিল, দেখিয়া আমার 
মনে করুণার উদ্রেক হইল, আমি তাহাকে সাম্বন! দান করিয়া বলি- 
লাম, “আমি তোমাকে অন্তায় কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, তুমি অনা- 
ফাঁসে আমার কথার উত্তর দিতে পারিতে, কিন্ত তাহা! না দিয়! কদর্য 
ভাষায় আমাকে গ্রালাগ্বালি দিলে, সেই জন্তই আমি রাগ সাঁমলাইতে 
পাঁরি'নাই ; যাহা ভউক, যদি ভাল চাঁও, এখনও বল, সেই সুন্দরী 
ইংরাজ-কন্তাঁকে হোসেনেরা কোথায় নুকাইয়া রাখিয়াছে ?” | 
মুসলমাঁন-যুবতী বলিল, “আমার কন্থুর মাপ করিবেন, আপনি 

আমার অন্ুচরগণকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া ছ্েওয়ার আমার বন্ড 
রাগ হইয়াছিল, তাই আপনাকে কটু কথা বলিয়াছি। আপনি বে 

খ্বষ্টানীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তার সন্বন্ধে জাঁষি কোঁন কথাই, 
জানি ন;) আমি সুলতানের. বেগষ-মহলে থাকি, সেইবাঁনেই যাই- 
তেছি, আপনি আমার ষে অপমান করিলেন তানহা সুলতানের 
অজ্ঞাত থাকিৰে না, আপনার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে ।” 

_.. আমি স্ত্রীলোকটির কথ! কানে না তুলিয়া! যাঁনালাকিকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “এ কি ব্যাপার? ধূর্তের1! আমাযের ভক্ষে কি বৃলি দিল? 
এই স্ীলোকটিই কি সমুদ্র-তীর হইতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে- 
ছিল ?” ক ২ | 


চোর স্লতান ॥ ক ২১১ 


মানালাকি এ কথার কোন ক্গবাব না দিয়া কিংকর্তব্য-বিসুঢভাবে 
ধাড়াইয়! রহিল, কিন্তু কন্ট্রানিডিস বলিল, “অলিভিয়্াকে লইয়! 
সুলতানের অনুচরেরা অন্য পথে সরিয় পড়িয়াছে; আঁষর? আঁদিতেছি, 
ইহা! জাঁনিতে পাঁরাতেই তাহার এই ফন্দী খাটাইক্সাছে ; যাহা হউক, 
এখানে আর বিলম্ব করিবার আবশ্তক নাই, একত্রাহিম হোসেন ও যুলী 
হোসেন যদি আমাদের পুর্বে রাজধানীতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
আমাদের কার্ষ্যোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে; হয় ত আমরা 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইব!" সুলতানের কারাগারে আনাদের প্রাণ, 
ষাঁওয়।ও বিচিত্র নহে।” 

আমর। তৎক্ষণাৎ রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইল সুনে -স্ীস 
লোকটি প্রাণ খুলিয়া আমাদিগকে গালি দিতে লাগিল, কিশ্ত সে দিকে 
কর্ণপাত করিবার আমাদের অবসর ছিল না। ূ 

প্রায় সূর্যাস্ত কালে, রাজধানীর ফটক বন্ধ হইবার অনতিপূর্ব্বেই 
আমর। রাজধানীতে প্রবেশ করিলাম $ প্রহরীর] সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে আঁমা- 
দের দিকে চাহিতে লাগিল; আমার সন্দেহ হইল, হয় ত হ্োসে- 
নের! পূর্বেই এখানে আসিফ প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়া ীদক্লাছে।. 
যাহা হউক, আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ নগর-তোরণে আমরা কোন 
বাঁধা পাইলাম না, আমর! তিন জন অশ্বারোহণে বাজারের ভিতর 
দিয়া চলিতে লাঁগিলাম, ইতিমধ্যে একটি ছুইহাত-কাটা ভিক্ষুক 
উভন্ব বাছ উদ্ধে তুলিয়া আমার নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষ। প্রার্থন! করিল 2 
কিন্ত নস কথা কহিতে পীারিল না, ইঙ্গিতে ভিক্ষা! চাঁহিল, সে যুখ- 
ব্যাদান করিলে দেখিলাম, তাহার মুখগহবণর জিহ্বা নাই। 
বুঝিলাম,মু্তভানের আদেশে তাহার হস্তদ্বয় ও জিহ্ব! ক্তিত হইক়াছে। 





উজ্জমবিংশ পরিচ্ছেদ । 


স্থলতানের ভীষণ আদেশ। 


আবোরয়া-রাজধানীতে আমার একটি বিশ্বস্ত বন্ধু বাস করিতেন ১ 
মানালিকির সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল; আমি জানিতাম, তিনি 
' বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিবেন না, নানা 
কারণে তিনি আমার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন, আমরা তিন জনে অস্বা- 
রোহণে তাহার গৃহদ্ধারে উপস্থিত হইলে তিনি ও তাহার স্ত্রী মহা 
সযাদরে আমাদের 'অভ্যর্থন। করিলেন। এই বন্ধুটির সী জনৈক আশ্মানী 
সাগরের কন্তা | 
আঁমর। অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত হইয়াঁছিলাম, অত্যন্ত ক্ষুধাও হইয়াছিল, 
বন্ধুটি তাড়াতাড়ি আমাদের আহারের বন্দোবন্ত করিক়া দিলেন। 
আহারের পর আমর] ধূমপান আরভ করিলাম এবং বন্ধুর নিকট 
, প্রকে একে সহরের সকল সংবাঁদ লইলাম, অনেকক্ষণ পরে কথাবার্তা 
শেষ করিয়া ধন্ুটি কোন কার্যে স্থানাস্তরে চলিলেন। 
এতক্ষণ পরে অতঃপর কি কর্তব্য, তৎসন্বন্ধে আমরা পরামর্শ করিতে 
বসিলাঁম। বমি বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম,্আমার মনে হইতে- 
ছিল, আর বুঝি অলিভিয়াকে উদ্ধার কপ্সিতে পারিলাম না, হয় ত 
আজ রাত্রে তিনি সুলতানের অস্তঃপুরে নীত হইবেন ; সেখান হইভে 
তাঁহার উদ্ধীর করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চর । কিন্ত 
প্রাণ দিয়াও ঘদি তীহাঁর উদ্ধারসাধন সম্ভব হইত, তাছাঁতেও আমি 
কুষ্িত হইতাম না ; এখন কি করা যার? 


চোর ন্ছুলতান। ২১৩ 


কন্ট্টানিভিস বলিল, “আপনি এত ব্যাকুল, হইবেন না, ব্যাকুল 
হইয়া কোঁন লাভ নাই, তাহাতে ক্ষতিরই . সম্ভাবনা । আমার 
উপর সকল ভার দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, লেডী অলিভিয়া 
স্লতাঁনের অস্তঃপুরে প্রেরিত হইয়াছেন কিনা, সর্বাগ্রে সেই 
সন্ধান লইব; যদি জানিতে পাঁরি, তাহাকে সুলতানের অন্দরে 
(প্রেরণ কর] হইয়াছে, তাহ! হইলে কিরূপে আমাদের আগমন-সংব1দ 
জানান যায়, তাহা স্থির করিতে হইবে।” 

কন্ষানিডিসের কথা শুনিয়া! মানালাকি উৎসাহের সহিত বলিল, 
“আমার বন্ধু বড় বাহাছুর লোক, এমন চতুর লোঁক আমি জীবনে 
আর একজনও দেখি নাই। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, বন্ধু কতদ্ুর কি 
করিয়া তুলেন, তাহাই দেখুন” 

সত্যকথা বলিতে কি, কন্ষ্টানিভিসের চেহাঁর! দেখিয়া প্রথমে 
তাহার গতি আমার বড় অশ্রদ্ধ। 'জন্সিরাঁছিল, কিন্তু ক্রমে তাহার 
কাধ্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া! আমি তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলাম; দেখিলাম, লোঁকটি কিছুতেই নিরুৎসাঁহ হয় নাঁ। তাঁহার 
চাতুধ্যও অসাধারণ । ' আমি সম্পূর্ণ হতাঁশ হইলেও তাহার উপর, 
নির্ভর করিয়া রহিলাম। 

অধিক রাত্রে শ্রাস্তদেহে শষ্যাঁর, শরন রিনা কিন্তু আমার নিদ্রা 
কর্ষণ হইল না| বিছানায় পড়িয়া ছটফট, করিতে লাগিলাম ; শেষ 
রাত্রে অল্প তন্ত্র আসিল, সে তন্দ্রা নান! ছুংস্থপ্রে পূর্ণ 

প্রভাতে নিদ্রী্ক্ষে দেখিলাম, “কন্ষ্টানিভিস সে কক্ষে 
নাই। মানালাকির নিকট শুনিলাম, মে অতি প্রত্যুষে বাহিরে 
গিয়াছে । 

মানালাকি বলিল, “কনটানিভিন, একটা কিছু ফন্দী ন আঁটি! 


২১৪ চোর সুলতান । 


বাহিরে যান নাই। তিনি ফিরিয়। আসিলে, . আমরা নিশ্চয়ই কোন 
না কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারিব।” 
আমি মাঁনালাঁকিকে বলিলাম, “তুমি ত প্রথম হইতেই আমাকে 
আশা-ভব্রস! দিয়া আসিতেছ। কিন্তু এ পধ্যন্ত তোমাকে দিয়! কোন 
কাঁজই হইয়া উঠিল না) তোমার এই বামন বন্ধু যে কতদূর কি 
করিস্গা] তুলিবে, তাহাই বা কিরূপে অনুমান করিব ? বাহিরে যাইবার 
পৃর্ববে সে আমাকে জানাইয়।! কোন কথা বলিয়া গেল না; আমার 
সহিত পরামর্শ করিয়া যাওয়া উচিত ছিল 1” 
মানালাকি রাঁগ করিয়া বলিল, “আপনি কি মনে করেন, কন্ট্া- 
নিডিস বিশ্বাস-ঘাঁতকত! করিবেন ? আপনার এরূপ মনে করা! অন্তাঁয়। 
তীহাঁর দ্বতাঁব-চরিত্র আমি উত্তমরূপ অবগত আছি , আর ষদি সত্যই 
তিনি বিশ্বাসবাতকতা করেন, তাহা হইলে বহুকালের বন্ধু হইলেও 
আমার হত্তে তাহার নিন্তার নাই।” 
: প্রভাভে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া! আমরা ঘরের মধ্যে বসিয়া ধূম* 
পাঁন করিতে লাগিলাঁম ; একবার বাহিরে যাইবার জন্ত আমার বড় 
আগ্রহ হইতেছিল, কিন্ত পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে এবং 
আমি থর] পড়িলে সকল দ্বিকে মাটী হইবে ভাবিয়া আমি রাস্তার 
বাঁভির হইতে সাহস করিলাম ন1 স্থির করিলাম, ফদি নিতান্ত আব- 
স্টক হয়, তাহ। হইলে ছন্সবেশে ব্রাত্রে বাহিরে যাইব । 
মানালাঁকি বলিল, “আপনি বাসায় থাকুম, আমার নিজের একটু 
দরকার আছে, আমি একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া -আসি।” 
মানালাকি বাহিরে যাইবে, এমন সময় গৃহস্বামী আমাদের নিকটে 
আসিয়। সংবাদ দিলেন, একজন অপরিচিত লোক আমাঁদের সহিত 
দেখা করিতে আসিয়াছে, সে বহিদ্ব্ণরে দাঁড়াইয়া আছে। 


শ্চায় কলতান ॥ ২১৫ 


আমর! এই নগরে আসিয়াছি, এ কথা কোন অপরিচিত ব্যক্তির 
জানিবার সম্ভাবনা ছিল না; তথাপি কে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আপিল ? সে শক্র, না মিত্র ? একবার ভাবিলাঁম, দেখা করিব 
না। আবার ভাবিলামঃ দেখা করায় ক্ষতি কি? দিসে শত্রুপক্ষের 
লোক হয়, তাহ! হইলে দেখা না করিলেও কোন লাভ নাই, কেবল 
অভিপ্রাক্র কি, তাহাঁও জানিতে পারিব না! 

আগন্তক বন্ধুর সহিত আমাদের সম্ুখে উপস্থিত হইয়! আমা” 
দিগকে সসহ্মে সেলাম করিল । আমি তাহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আমাদের নিকট তোমার ক আঁবশ্টক ?” 

আগন্তক পুনর্বার সেলাম করিয়া] বলিল, “আমি একজন উমেদার, 
চাকরীর চেষ্টার আপনাদের কাছে আসিয়াছি।” 

তাহার কথ! শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইল» সে সুলতানের গুগ্ক- 
চর। আমাদের গতিবিধিত্র প্রতি দৃষ্টি রাঁখিবার জন্ত সে চাকরীর 
উমাদারীতে আসিয়াছে | 

আমি বলিলাম, * আমরা মোশাফির লোক আমাদের কোন 
চাকরবাকরের আবশ্তক নাই । এখানে চাকরী ফিরি 
না।” 

দেখিলাম, লোকটা, নাঁছোড়বান্দাঃ টা দন যার না আমার 
কথা শুনিয়া সে বলিল, এহুজুর আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন, কিন্ত 
আমি কিরূপ বিশ্বাসী ও কাজের লোক, আমার উপর কোন কাজের 
ভার দিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন । দোহাই আপনার, আমাকে 
তাঁড়াইবেন না, ষৎসামান্ত বেতন পাইলেই খানি আপনাদের গোল'- 
মীতে বাহাল হইব 

আমি একবার মানাঁলাকির মুখের দিকে চাঁহ্লাম, তাহার গড 
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প্রা কি, জানিবার ইচ্ছ! হইল, দেখিলাম, মাঁনলাকি উভয় চক্ষু অর্ধে1- 
স্নীলিত করিয়। ছু মহ্‌ হাসিতেছে। 

মানালাকি হাসে কেন? তাহার মতলব বুঝিতে না পারিয়া আমি 
আগন্ভকাকে বলিলাম, “ন1 হে বাবু, আমাদের কোন লোকের দরকার 
নাই, কেন তুমি অনর্থক দিক, করিতেছ ?” 

উমেদার তাহার কঃম্বর পরিবর্তিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মহা- 
শয় কি আমাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে করিতেছেন ?” 

কি আশ্চর্য্য, এ যে কন্ষ্রানিডিস ! 

কনগ্ানিডিস খলিল, “আপনি ষে আমাকে ছদ্মবেশে চিনিতে 
পারেন নাই, ইহাতে বড়ই আনন্দিত ভইয়াছি। এখন কাজের কথা 
বলি,শুুন ;আমি হল্মবেশে সুলতানের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলাম, 
কৌশলে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। 

আমি অসহিষুভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি কি সংবাদ 
পণইলে ?” 

_ *লেডী অলিভিক়1 এখন কোথায় অছেন, সেই সংবাদ পাইয়াছি।” 

মানলাকি আমার দিকে চাহিয়া বলিল, “আমার বন্ধুর অসাধ্য 
কর্ম নাই। আমি ত বলিয়াছি, উনি বিশেষ সংবাদ ন! লইয়া! ফিরি 
বেন না।” ্ 

আমি মনালাকির কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্যগ্রভাবে কনৃ্ষ্টা- 
নিডিসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “লেভা অলিভি্ঃ এখন কোথাক় ? 
তীহাকে কখন্‌ প্রাসাদে লইয়া গয়াছে. 1” 

কন্ষ্টানিডিস বলিল, “কহ কে এখন প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয় 
নাই, তিনি এই নগরেই অন্য একটি বাড়ীতে আছেন, সুলতান আজ 
তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইবেন . 
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আ।।৭ দস্তে দত্ত নিম্পোধিত করিয্স। অঙ্গুলির দ্বারা ললাটের ঘশ্ম 
অপশারিত করিলাম, আমার নয়ন-দমক্ষে রন্ধাও ঘুর্রিতে লাগিল। 

আমি উৎকঠিতভাবে কন্ষ্টানিভিদকে জিজ্ঞানা করিলাম, "লেভী 
অলিভিয়া এখন কোন্‌ বাড়ীতে আছেন, তাহার সন্ধান পাইয়াছ 
কফি?” 

কন্ষ্টানিডিস বলিল, “সে সন্ধান না লইয়াই কি. ফিরিয়াঁছি ?”. 

আমি বলিলাম, “আমর! ষে তাহার উদ্ধারচেষ্টাক্স এখানে ' আসি- 
যাছি, তাহ তীহাকে জানাইবার উপায় করিতে পারিবে? 

কন্ষ্টানিভিন বলিল, পচেষ্টা করিয়! দেখিতে পারিঃ কিন্তু কাজটি 
সহজ নহে, ইহাতে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে। যে বাড়ীতে 
তিনি এখন বাঁদ করিতেছেন, সেই বাড়ীর চতুর্দিকে অসংখ্য সশস্ত্র 
প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত আছে, সে দ্বিকে যাইবার উপায় নাই ।” 

আমি বলিলাম, “কাঁজটি বড় কঠিন, সন্দেহ নাই? কিন্ত আমার 
বিশ্বাস, তোমার পক্ষে ইহা! অসম্ভব নহে।” 

মানালাকি মাথ! নাঁড়য়া আমার কথার সমর্থন রি বলিজঃ “ত/ 
বটেই ত, তা বটেই ত।” 

কন্ষ্টানিডিস পুনর্ববার অদৃষ্ত হইল, সমস্ত দিনের মধ্যে সে ফিরিল 
না। সন্ধ্যার প্রাকালে সে বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া ষে সংবাদ 
জাঁনাইল, তাহা "বিন্ৃমাত্র আশা-প্রদ নছে। তাহার মুখে শুনিলাঁম, 
স্থলতান সাঁজ-সজ্জা করিয়। অলিভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া- 
ছিলেন। প্রাসাদে প্রত্যাগমনকালে তাহাকে অত্যন্ত দ্ধ ও বিচলিত 
দেখা! গিক্নাছে ॥ অলিভিয়া সুলতানেগ প্রস্তাব ঘ্বণার সহিত প্রত্যা* 
খ্যান করিয়াছেন, সুলতানের অপমান করিয়াছেন। সুলতান আদেশ 
দিয়াছেন, পরদিন তিনি অলিভিদ্নাকে প্রাসাদে লইর়া গিয়া! করেছ 
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করিয়া রাখিৰেন; তাহাতেও ষদ্দি অলিভিক্ন। তীঁহার প্রস্তাবে সন্ত 
না হন, তাহা হইণে তিনি তাহার প্রাণবধ করিবেন। অলিভিয়াও 
বলিয়াছেন, যদি তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র অত্যাচার কর। হয়, তাহ! 
হইলে তিনি আত্মহত্যা রিয়া সুলতানের কবল হইতে মুক্তিলাভ 
করিবেন ।--আমর1 যে তাহার উদ্ধারের জন্ত আসিয়াছি, এ সংবাদ 
তাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ তিনি তাহা জানিতে 
পারিয়াছেন। 

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়! বলিলাম১*আজ যদি অলিভিয়াকে 
উদ্ধার করিতে ন1 পারি, তাহা হইলে আর তাহার উদ্ধারের আশা 
নাই; তিনি কুলগতানের প্রাসাঁদে প্রবেশ করিলে আমাদিগকে হতাঁশ 
হইয়া ফিরিতে হইবে; তাহা অপেক্ষা সমুদ্রে ডুবিয়া মরা ভাল ।” 

মানালাকি দৃঢ়ত্বরে বলিল, “হা, আজ রাত্রেই তীহাকে উদ্ধার 
কত্রিতে হইবে, এখন তিনি ষে বাড়ীতে আছেন, আমরা সেইখানেই 
যাইব; দেখিব, কাহাক্ধ সাধ্য মানালাকির গতি রোধ করে। প্রাণ 
যায় স্বীকার, কার্যোদ্ধার ন| করিয়া সেই গৃহ ত্যাগ করিব না।” 
.. মানাঁলাকির কথ! শেষ হইতে না হইতে রাজপথে বহু লোকের 
হুঙ্কার গনিত পাইলাম, যেন শ শত লোক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়! ক্রোধে 
গঞ্ঘন কল্সিতেছে। 

 মানালাকি বলিল, “কোথাও দা! বাধিল না কি? এত লোক 
একব্রে এমন চীৎকার করিতেছে কেন ?” 

ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু চীৎকার ক্রমেই নিকট- 
তর হইতে লাগিল, বোধ হইল, সহন্রীধিক লোক সেই চীৎকারে যোগ 
দিয়াছে, তাহাদের কণ্ন্বরে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 

আমি বলিলাম, “ক্ন্ট্টানিডিস, এই উত্তম সুযোগ, চারিদিকে 
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যেরূপ গণ্ডগোল আস্ত হইয়াছে, তাহাঁতে আমর! নিজেই অলিভিযার 
বাঁসগৃহে উপস্থিত হইতে পাঁরিব তুমি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া 
লইয়া চল।” 

কনৃষ্টীনিডিম বলিল, “আমি প্রস্তত আছি, আপনার আমার সঙ্গে 
আশ্মন, সঙ্গে অস্্ব আছে ত ?” 

আমি ও মাঁনালাকি উভয়েরই পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া 
তাহাকে দেখাইলাম। পিস্তল টোটায় পূর্ণ ছিল। | 

রাজপথে জনকোলাহল ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল; জনতার 
লোকসংখ্যাঁও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল; চতুর্দিকে গণ্ডগোল, 
সর্বত্র বিশৃঙ্খল। সুলতানের প্রজাবৃন্দ উন্মত্বপ্রায় হইয়া পথে পথে 
ছটিয়া বেড়াইতেছে। আমরা কিয়দ্,র অগ্রসর হইতেই শুনিতে 
পাইলাম একজন লোঁক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “সুলতান যে 
খৃষ্টানীটাকে বিবাহ করিবার জন্ত এখানেধ রিয়া আনিয়াছেন, তাহাকে 
তিনি বিবাহ করিলে এ রাঁজ্যে খৃষ্টানেরাই কর্তা হইয়া উঠিবে, আগে 
সেই খ্ৃষ্টানীটাকে খুন কর।” 

বুঝিলাম, ৬ দিভিয়ার হ্ৃদয়-শোণিতপাতের জন্য রুদ্ধ নাগরিক. 
বর্গ উন্মত্ত " উঠিয়াছে, আমি ভয়ে শিহরিয়া! উঠিলাম ) | 


(“াারররস্ও ০এপ্ 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 
উদ্ধার । 
আলভিয়াকে হত্যা করিবার জন্য উন্মত্ত নগর-বংসিগণের এই ; 
প্রকার আগ্রহের পরিচক্ন পাইয়া! আমার ভয় ও দুশ্চিন্তার সীম। রহিল 
না, আমার আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল; আমি নিজের বিপ- 
দের কথ! বিস্বত হইলাম: এবং কিরূপে অলিভিয়াকে নিরাপদ করিব, 
তাহাই ভাঁবিতে লাগিলাম। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, অলিভিক্নার 
স্কার সম্পূর্ণ নিঃসম্পকাঁয় রমণীর জন্য আর কেহ কখনও এতদূর ভীত 
ৰা ব্যাকুল হর নাই। 
পথে বিস্তর জনসমাগম,দকল লোকই ক্ুদ্ধ, সকলেই উন্মত্ত স্বলতান 
প্রধানা বেগমকে পরিত্যাগ পূর্বক একজন বিদেশিনী ভিনধন্মাবল- 
খিনী যুবতীকে সমুদ্রপার হইতে আনিয়া প্রধান! মহিষীপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য লইয়া আসিয়াছেন, এ কথ মুহূর্ভমধ্যে দাবাঁনলের শ্যায় 
নগরে নগরে প্রচারিত হইল, নগরবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া সুলতানের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইলঃ প্রতি মুহুর্ভে-ধিদ্রোহীদলের: বলসঞ্চয় হইতে 
লাগিল, তাহারা “আল্লা হো আকৃবর” ধ্বনিতে গগনমগ্ডল প্রাতি- 
খবনিত করিয়া মহাঝটিক1-সংক্ষুন্ধ সমুদ্রের বিপুল সলিলোচ্ছাসের স্কায় 
দিগ-দিগন্তে ধাবিত হইল, সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিলে -সাহসিক বীরের 
হদয়ও ভয়ে কম্পিত হয়; তেমন দ্ৃশ্ত জীবনে কখনও দেখি নাই 3 
উন্মত্তপ্রান্ন বর্ধবরবুন্দের সেইরূপ বিকট চীৎকার-ধ্বনি আর কখনও 
আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই বুঝিলাম, এই সকল উত্তেজিত 


চোর স্থলতান। ২২৯ 


প্রজার বিদ্রোহানল সহজে নির্বাপিত হইবে না। অলিভিয়ার হৃদন্- 
শোণিতে তাহাদের দারুণ পিপাঁস! প্রশমিত হইবে না, তাহারা নগর 
নুঠন করিবে, শাস্তি পদদলিত করিবে? নররক্তে রাজপথ কর্দমিত্ত 
করিবে। অলিভিয়ার ন্যায় সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী, নিষ্ষল্ক-চরিত্রা, 
পবিজ্র কুন্থুমরূপিণী রম্ণীর প্রতি তাহাদের আক্রোশের এত কারণ 
কি, বুঝিতে পারিলাঁম না) আমার অন্তমান হইল, ভিতরে ভিতরে 

কোন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, প্রাঁচ্য-ভূখণ্ডের অধিবাঁসিগণের প্ররুতি 
বড় অদ্ভূত, উত্তেজনার বিশেষ কাঁরণ সত্বেও অনেক সময় তাঁহারা 
উত্তেজিত হয় না, আবার অকারণেই উত্তেজিত হইয়া চারিদিকে লগ্ড- 
ডগ্ড উপস্থিত করে। 

বাহা হউক, আমরা উত্তেজিত জনসাধারণের দৃষ্টি অতিক্রম 
করিয়া কন্ট্টানিডিসের অনুসরণ করিতে লাঁগিলাম ; অনেক স্থানেই 
আনতাঁয় রাজপথ অবরুদ্ধ, সুতরাং আমাদিগকে অনেক গলি ঘৃরিয়া 
_ চলিতে হইল; এজন্ত যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, আমার উৎ্কঠাঁও 
তত বাঁড়িয়! উঠিল ; আমরা যে ভাবে ছুটিতে লাগিলাম, প্রাণভয়ে 
ব্যাকুল হইয়াও লোঁকে সে ভাবে দৌড়াইতে পারে নধ, আমরা কু" , 
কার্ধ্য হইতে পাঁরিব কি না, যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া অলিভিয়াকে 
জাঁবিত দেখিতে পাঁইব কি না, বুঝিতে পারিলাম ন1। 

একটি অপেক্ষারত প্রশস্ত গলির মোড়ে আসিয়া কন্ট্টানিভিস 
ফিরিয়া দাড়াইল, আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আর. একটা মোড় 

ঘুরিলেই আমরা সেই বাড়ী দেখিতে পাইব; তাঁহা অধিক দূর নছে।» 

কন্ষ্টানিডিসের কথায় মনে একটু সাহস হইল, বিদ্রোহীদল তখনও 
সেদিকে উপস্থিত হয় নাঁই ; অলিভিয়া কোথাঁর় আছেন, হয় ত তাহারা 
তাঁহা জাঁনিত না, না হয়, তাহারা যথেষ্ট অস্ত্শত্ত সঞ্চয় করিতে পাকে 


২২ চোর সুলতান । 


নাই বলিয়া তখন পর্যযস্ত রক্ষী টসন্তগণের নি হইজে সাহস 
ধরে নাই। 

আমরা ষথাস্থানে উপস্থিত হুইয়া কিংকর্তব্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে 
লাগিলাঁম। কন্ানিডিস বলিল, “আপনারা ছুজনে একটু আড়ালে 
অপেক্ষা! করিবেনঃ আমি সদর-দরজায় গিয়া ঘাররক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া বাড়ীর ভিতর যাইতে চাহিব। সে নিশ্চয়ই আমার প্রস্তাবে 
লম্মত হইবে না, তখন;আমি তাহার সহিত বাগ বিতণ্ডা আরস্ত করিব, 
আমার সহিত ঝগড়া করিবার সময় অন্যদিকে তাহার দৃষ্টি থাকিবে 
না, এই অবসরে আপনি একলম্ফে তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং 
এমন জোরে ভাহার গলা টিপিয়া ধরিবেন, যেন সে টু'-শব্ঘচিও করিতে 
না পারে | ইতিমধ্যে আমি ও মানালাকি দ্বার খুলিয়া! ভিতরে প্রবেশ 
করিব, আপনিও তৎক্ষণাৎ আমাদের অনুসরণ পূর্বক ভিতর হইতে 
বার বন্ধ করিয়া দিবেন। এই বাড়ীর ভিতর অধিক প্রহরী নাই, 
আমি সে সংবাদ পাইয়াছি; অন্দরে যে কয়েকজন প্রহরী আছে, 
তাহাদিগকে পরাজয় করা আমাদের পক্ষে তেমন কঠিন :£বে না, 
সেচিস্তায় এখন আবশ্তকও নাই : অন্দরে প্রবেশ করিবার পর যাহা 
সঙ্গত হয়, তখন কর? যাইবে ।* 

গৃহ-প্রবেশের অন্ত উপায় না থাকায় অগত্যা? এরই যুক্তি অনুসারে 
কার্ধ্য করাই সঙ্গত মনে হইল। 

আমি ও মাঁনালাকি দ্বারের অদূরে লুকাইয় রহিলাম, কনষ্টানিভিস 
সেই গৃহহ্বারে উপস্থিভ হইয়া দ্বারপ্রাস্তবস্তী প্রহরীর সহিত্ত বাগ- 
1বতগ্ডা। আরভ্ভ করিল; তাহার পর মানাঙাকি দক্ষিণ হাভ উর্দে 
ভুলিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিবামান্র আঁমি মহাবেগে ধাঝিত হইয়া 
খুহ্র্তমধ্যে সেই প্রহরীর স্কন্ধে নিপতিত হইলাম এবং সজোরে তাহার 


চোর সুলতান! ২২৩ 


গল! টিপিয় ধরিলাঁম, প্রহরী হারের সন্মুখে জ্লীড়াইয়। ছিল, সে সশবে 
স্বারের উপর পড়িয়া মন্তকে ভয়ানক আঘাত পাইল; সঙ্গে সঙ্গে ঝন্- 
ঝন্‌ শবে দ্বার খুলিয়/ গেল; সৈই মুহূর্তে যানালাকি ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া! আমাদিগকে ইঙ্গিত করিল, আমি আমার কমাল দিয়া সেই 
নিউবিয়ান প্রহরীর কঠদেশ দৃঢ়রূপে বীধিয়া একলম্ফে মানীলাকির 
অন্গলরণ করিলাম । আমার আক্রমণ স্থ করিতে না পাঁরিয়! প্রহরী 
দ্বারপ্রান্তে মৃচ্ছিতি হইয়াছিলঃ সেই সময় আমার দেহে কোথ। হইতে 
যেন মত্ৃ-মাতঙ্গের বল আসিয়াহিল, সহজ অবস্থান আমি সেই বল- 
বান্‌ নিউবিয়ান প্রহরীকে নিশ্চয়ই এ ভাবে অভিভূত করিতে পারি- 
ভাম না। 

আমরা গৃহ-প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিবামাত্র অদূরবত্তাঁ রাঁজ- 
পথে উন্মত্ত নগরবাঁসিগণের “আল্লা! হো আকবর” ধ্বনি শুনিতে পাঁই- 
লাম আমি মাঁনালাকিকে বলিলাম, “এ দেখ, নগরবাসীরা আসিয়া 
পড়িক্সাছে, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহারা! এই গৃহ আক্রমণ 
কারবে। আঁর এক যুহ্র্তকালও নষ্ট কর! হইবে নঃ, অবিলম্বে অগ্রসর 
হও” 

আমরা গৃহের অভ্যন্তরস্থ প্রশত্ত বারান্দায় প্রবেশ করিয়া রিভল- 
বার-হন্তে সি'ড়ীর সন্ধানে পাগলের শ্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম ; 
মৌভাগাবশতঃ: সিঁড়ি পাইতে বিলম্ব হইল না, দ্বিতলের বারান্দায় 
উঠিয়া. দেখিলাম, ছয়জন অস্ত্রধারী প্রহরী. সেখানে পাহারায় নিযুক্ত 
আছে, তাঁহাদের দলপতিকে আমি'চিনিতে পারিলাম, সে স্বুলতানের 
গ্রকজন দেহরক্ষী । 

আমাদিগকে এই ভাবে অনধিকার-প্রবেশ করিতে দেখিয়া, প্রহরী 
কশ-স্বরে আমাদের অনধিকার-প্রবেশের কার জিজ্ঞাস! করিল 


২২৪ (চার সুলতান । 


আমি তাহার সহিত বাদাচ্ছবাদ কর! অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, €দ 
তরবারি নিক্ষোধিত করিবার পূর্বেই তাহার দক্ষিণ-হত্তের মপিবদ্ধ 
লক্ষ্য করিয়! পিস্তল ছুড়িলাম, তাঁহার হস্তে গুলী বিদ্ধ হইল, দে 
আমাকে আক্রমণ করিবে কি, নিদারুণ যন্ত্রণায় সেইখানে বসিয়া পড়িল। 
ইত্যবসরে আর একজন প্রহরী আমার স্কন্ধে তরবারির আঘাত 
করিল, আমি তাহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলাম, নতুবা বোধ 
হয়, সেই আঘাতেই আমার মন্তক দেহচ্যুত হইত। আমাঁকে আক্রান্ত 
হইতে দেখিয়া মানাপাকি বন্দুক দ্বারা তাহার মস্তকে।এমন বল 
আঘাত করিল যে, সেই আখাঁতে প্রহরী অচেতন হইয়া পড়িল। 
“তৃতীয় প্রহরী নিষ্কোধষিত তরবারি-হস্তে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল, 
কন্ট্টানিডিস তাঁহার মন্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল, মুহ্র্ভমধ্যে 
তাহার প্রাণহীন দেহ ধরাতলে জুঠত হইতে লাগিল। 

প্রহরিত্রয়ের এই অবস্থা দে খয়া অবশিষ্ট তিন জন প্রহরী প্রাণ 
'লইয়। পলায়ন করিল। তখন আমি আমার সঙ্গীঘয়কে বলিলাম,, 
«দেখ, কোন্‌ ঘরে অলিভিয়াঁকে 'কুয়েদ করিয়া রাখিয়াছে ; তাহাকে 
খুজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইলে উন্মত্ত নাঁগরিকর্দিগকে সঙ্গে 
লইয়! প্রহরীর! এখানে আসিয়া পড়িবে, তখন পলাঁয়নের আর উপাক্ক 
থাঁকিবে না ।” 

আমরা তিন জনে ঝ কার সা বেগে অট্টালিকার বিভ্ডিক্ক 
কক্ষে ঘূরিতে লাগিলাম, কিস্ত কোন কক্ষেই অলিভিয়া'র সাক্ষাৎ পাঁই- 
লাম না। তখন আমি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে অলিভিয়ার নাম ধরিয়া 
চীৎকার-শবে তীহাকে ভাকিতে টাক কিন্ত কাহারও সাঁড়াশব 

পাওয়! গেজ না 
অনেকক্ষণ পরে. সেই প্রকোণ্ঠ শ্রেণীর এক প্রান্তে অবস্থিত একটি 
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ক্র কুঠারীর ভিতর হইতে অস্ফ,ট বিলাঁপধবনি মামার কর্পে প্রবেশ 
করিল, দেখিলাম, সেই কুঠারীটির দ্বার তাল! দিয়। বাহির হইতে বন্ধ । 
আমি পদাঘাতে সেই দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। 

দ্বার ভঙ্গ করিয়া! সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ পূর্বক দেখিতে পাইলাম, 
লেডী অলিভিয়া বক্ষঃস্থলে উভয় হস্ত সংস্থাপিত করিয়া দণ্ডায়মান 
আছেন, তাহার জন্দর মুখখানি মলিন হইয় গিক্াছে, তাহার চক্ষুতে 
ভয়ের চিহ্ন নুপরিস্কট, অশ্রধারায় তাহার গগ্দেশ প্রাবিত। 

আমাকে দেখিয়া অলিভিয়। আর্তনাদ করিয়া? উঠিলেন, ভগ্রস্বরে 
বলিলেন, “আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন।” 

আমি বলিলাম, “আমি আপনাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, 
আপনার আর কোন ভয় নাই, আমার উপর আপনি অনায়াসে 
নিভর করিতে পারেন ।” 
, মানালাকি আমার পশ্চাতে দণ্ডাক্মান ছিল; আমি সেই কক্ষের 
বাতায়নের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিবামাত্র সে আমার অভিপ্রার 
বুঝিতে পারিয়া বাতায়নটি পরীক্ষা করিতে গেল তাহার পর ফিরিয়া 
আসিয়া আমাকে বলিল, “"জানালাটি অত্যন্ত শক্ত বোধ হইল, তবে 
আমর। উভয়ে চেষ্টা করিলে বোধ হয়, ভাঙ্গিতে পারিব ।” 

আমর] উভয়ে জানালার পাশে আসিয়া! সবেগে তাহাতে পদাঘাত 
করিতে লাগিলাম, পুনঃ পুনঃ পদাঘাতে জানালার বারগুলি চূর্ণ হইয়া 
গেল । ৮ | ই 

সেই ভগ্ন বাতাক্সনে যন্তক প্রবেশ করাইয়া! নীচের দিকে চাহিয়। 

দেখিলাম, উন্মত্ত নগরবাসীর! অট্টালিকাঁয় প্রবেশ করিয়াছে; এত- 
ক্ষণ পর্য্যস্ত কেন যে, তাহার! বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে 


নাই, তাহ! ভাবিয়া.বিশ্মিত হইলাম,বুঝিপাম, 'গরহরীর1 বিপদের অশঙ্কা 
১৫ 


২২৬ চোর সজতান । 


করিয়া প্রথমে তাহাদের দরজ! খুলিয়া. দেয় নাই, অবশেষে তাহার 
বলপূর্ববক অট্টালিকা য় প্রবেশ করিয়াছে। 

সেই ভগ্র বাতায়ন দিয়া! নীচে নামিবার সুবিধা হইবে কি না, 
তাহাই ভাবিতে লাগিলাম ; সেই দ্বিতলটি তেমন উচ্চ নহে, সেখান 
হইতে নিম্নতল আট হাঁতের অধিক হইবে না) আমর] অনায়াসেই 
সেখান হইতে লাফাইয়! পড়িতে পারি, কিন্ত অলিভিয়্াকে লইয়াই 
বিপদ ! তাহাকে কিরূপে নামাইয়। দিব? | 

আমি সেই কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, কক্ষটি ক্ষুদ্র 
হইলেও তাহা সুসজ্জিত। অদূরে একটি আঁলনার উপর একখানি 
কারুকার্য্য-খচিত সুদৃশ্য মুলাবান্‌ শাল ছিল; আমি সেই শালখানি 
টানিয়া লইয়া! অলিভিয়াকে বলিলাম, “আপনি ষদি সাহস করেন, 
তাহ! হইলে এই শাঁলের সাহায্যে জানাল! দিয়। আপনাকে নীচে 
নামাইক্া দিতে পারি); আপনি শালের এক প্রান্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়! 
থাকিবেন, আমরা তাহার অন্য প্রাস্ত ধরিয়া! ধীরে ধীরে আপনাকে 
নামাইয়া দিব; কিন্তু সাবধান, আপনি যদি ভর়বিহ্বল হইয়া নামিতে 
নামিতে শাল ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে পড়িয়া গিয়া আহত হইবেন, 
তখন আপনাকে উদ্ধার করা আরও কঠিন হইবে ।” 

অলিভিয়া! বলিলেন, “আমি তাহা পারিবঃ -আপনি আর. বিলম্ব 
করিবেন নাঃ নীচে লোকের চীৎকার শুনিতেছেন না? উহার! নিশ্- 
বই আগাকে হত্যা করিতে আসিতেছে ।৮ - 

আমি আর কোন কথ! ন! বলিপ শাঁলের এক প্রান্ত তাহার হস্তে 
লাম, তিনি ছুই হস্তে দৃঢ়মুর্টিতে তাহা! চাঁপিয়। ধরিলে, আমি 
ভীহাকে সেই ভগ্ন বাঁতায়ন-পথে ধীরে ধীরে নামাইপ্র দিলাম । যাঁনা- 
লাকি শালের অপর প্রান্ত ধরিয়া রহিল । অিভিয়। নিমস্থ প্রাঙ্ছণে 
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'অবতরণ করিলে কন্ষ্টানিভিস সেই পথে নীচে লাফাইয়া পড়িল, 
তাহার পর মান]লাঁকি নীমিল, সর্বশেষে আমি একলপ্ফে অলিভিয়ার 
পার্থেদগাঁরমান হইলাম 

প্রাঙ্গণের যে অংশে আমর! অবতরণ করিলাম, সে (কে তখন 
জনস্মাগম হয় নাই, সেটি ভিতরের মহল; বহিশ্চত্বরের সহিত তাহার 
সংশ্রব ছিল না। 

কিন্ত এখনও আমাদের বিপদ্‌ শেষ হয় নাই ; সেই প্রাঙ্গণটি প্রায় 
পাঁচ হাঁত উচ্চ-প্রাচীর দ্বারা! পরিবেষ্টিত, সেই প্রাচীর কিরূপে উল্লজ্বন 
করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; অল্পক্ষণ চিস্তার পর একটি উপায় 
উদ্ভাবন করিলাম, মানালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমি তোমার 
কাধে উঠিলে তুমি দাড়াইতে পারিবে ?” 

মানালাকি বলিল, “সে আর কঠিন কথা কি? তাহ? অনায়াসেই 
পারিব |” 

আমি বাল্যকাল হইতেই ব্যায়ামে অভ্যন্ত; মাঁনাঁলাঁকির কথ! 
শুনিয়। তাহার উভড় স্বন্ধে ছুই পা রাখিয়া! দণ্ডায়মান হইলাম, 
'মানালাকি আমাকে কাধে লইয়া ধীরে ধারে উঠিয়? দাড়াইল, তখন 
আমি সহজেই সেই প্রাচীরের উপর উঠিতে সমর্থ হইলাম । 

আমি প্রাচীরে আরোহণ করিলে মাঁনালাকি অলিভিয়াকে কাধে 
তুলিয়া আমার পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল, আমি সম্মুখে ঝুঁকিয়া 
পড়িয়া অলিভিয়ার ছুই হাত ধরিয়া তাহাকে ও প্রাচীরের উপর সানিয়া 
তুলিলাম। মীনালাকি এই ভাবে খর্বাকায় কন্ষ্টানিভিসকেও প্রাচীরে 
তুলিয়া দ্বিল। নীচে মানালাকি এক দাঁড়াইয়া! রহিল, কিন্তু তাহার 
গ্তায় জোয়ানের পক্ষে পাঁচ হাত উচ্চ প্রাচীর উল্লজ্ঘন কর] বিন্দুমাত্র 
কঠিন নহে, সে অঙ্গ চেষ্টাতেই প্রাচীরের উপর উঠিতে সমর্থ হইল। 
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প্রাচীরের উপর হুইতে রাজপথে অবতরণ করা তেমন কঠিন হইল 
না? প্রাচীর হইতে নামিয়া আমর] শুনিতে পাইলাম, ক্রুদ্ধ নাঁগরি- 
কেরা সেই অদ্রালিকার দ্বিতলে উঠিয়া ভুঙ্কারধ্বনি করিতেছে, আর 
কয়েক মিনিট বিলম্ব হইলেই আঁমর1 তাহাদের কবলে নিপতিত 
হইতাঁম। | 

আমি মানালাকিকে বলিলাম, “কৌন্‌ পথে ধাইতে হইবে, বুঝিতে 
পাঁরিতেছি না, তুমি পথ চেন কি ?” 

মানালাকি বলিল, “ই, চিনি, এখন কি করিতে হইবে, 
বলুন 1” 

আমি বলিলাম, "তাড়াতাড়ি আমাতদের আড্ডায় ফিরিয়া ঘোড়! 
তিনটিকে সজ্জিত কর, অবিলদ্ে আমার্দিগকে নগর ত্যাগ করিতে 
হইবে, বিলম্ব হইলে আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে ।” 

আমার আদেশমত মানালাঁকি বাযুবেগে প্রস্থান করিল, কনৃ্ষ্টা- 
নিভিস আমাদের পথ দেখাইয়া দেখাইয়া! চলিতে লাগিল, অলিভিয়া 
তেমন ত্রত চলিতে পারিলেন না, সেই জন্ত আমাদিগকে একটু ধীরে 
বীরে চলিতে হইল, প্রতি পদক্ষেপে আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল, 
অলিভিয়া হয় ত ভয়ে পথিমধ্যে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িবেন। 

আমি আমার আশঙ্কার কথা অলিভিয়াকে- বলিলাম. তিনি বলি- 
লেন, “আপনার ভয় নাই, যেমন করিয়া পারি, আমি এ পথটুকু 
যাইব । আশ! করি, আমাদিগকে অধিক দূর যাউতে হইবে ন1। 

কন্ানিডিস বলিল্‌, “না, আমাদের অধিক দুর'বাইতে হইবে না, 
একটি ছোট রাস্তা পার হইলেই আমাদের বাসায় পৌছিব 1৮ 

প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের বাসার সম্মুখে উপস্থিত 
হইলাম ;বিদ্রোহীর1 তখন সেদিকে ছিল না, স্বতরাং পথে কোন বাঁধা 


চোর ম্থলতান?। ২২৯ 
পাইলাম না; দ্বারপ্রান্তে দেখিলাম,মানাঁলীকি ঘোঁড়া তিনটিকে সজ্জিত 
করিয়া আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। 

আঁমি, মালানাঁকি ও কন্ষ্টানিডিস অশ্ব তিনটিতে আরোহণ কাঁর- 
লাম, তাহার পর অলিভিয়াকে আমার কোমরের কাছে তুলিয়া লই- 
লাম, অলিভিয়া এভাবে ধাইতে প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্ত 
প্রাণের দায় বড় দায়, আমার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে কোন উপায় 
ছিল না, অগত্যা তীভাকে সম্মত হইতে হইল। অমি এক হন্তে 
তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম, অলিভিয়ার যুক্ত 
কুন্তলরাঁশির সৌরভ আমার নাঁসারন্ধে, প্রবেশ করিতে লাগিল $;আমার 
মনে হইল, এমন সুন্দরীকে ব্পিদ্‌ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণ 
ত্যাগ করিয়াও স্থখ আছে। অলিভিয়ার প্রাণ-রক্ষার জন্ত পৃথিবীতে 
কিছুই জামার অসাধা ছিল না। 
রাজপথে জন-মানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, আমরা ঘোড়' 
ছুটাইক্সা নগর-তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, তোরণ 
বার অবরুদ্ধ, আমাদিগকে অশ্বারোহণে:তোঁরণ-দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া 
একজন প্রহরী আমাদের সন্মুথে আসিয়া দাড়াইল, €স কোনমতেই 
দ্বার খুলিয়া দিতে সম্মত হইল না । আমি দেখিলাম, বলপ্রকাঁশ করিক্কা 
ফল নাঁই'; কারণ, সেখানে প্রহরীর সংখ্যা অনেক, বিশেষতঃ আমাদের 
সঙ্গে আত্মরক্ষায় অসমর্থ একটি স্ত্রীলোক আছেন, সুতরাং বলগ্রপ্সো 
গের পরিবর্তে আমি উৎকোচের সহীয়ন্তা গ্রহণ করিলাম । আমি 
পকেট হইতে একমুঠা স্বর্থমদ্রা বাহির করিয়া প্রহরীকে দেখাইয়। বলি- 
লাম, “ছার খুলিয়! দাও, ইহাই পুরস্কীর পাইবে ।” 
বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা, দেখিয়। প্রন্থরীর কর্তব্য-জ্ঞান অস্তহিত ৪ | 
সে তাহার সঙ্গিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে ফটক খুলিকা 


৩৩ | চোর গ্ছলতান। 
দিল, আমি স্বর্ণযুদ্রাগুলি প্রহরীর সম্পুথে নিক্ষেপ করিয়া নির্বিঙ্গে 
দেউড়ী অতিক্রম করিলাম। এবং তিন জনে মুক্ত প্রাস্তর-পথে সবেগে' 
অশ্ব পরিচালন করিলাম । এতক্ষণ পরে আমরা অপেক্ষারৃত নিশ্চিন্ত 
হইলাম ) | 
চলিতে চলিতে প্রতিমুহুর্তেই মনে হইতে লাগিল, সুলতানের, 

অশ্বারোহী সৈন্তগণ অবিলম্বে আমাদের অনুসরণ করিৰে, তথাপি ষথা- 
সাধ্য ক্রুত অশ্বচালন! করিতে পারিলায না, আমর1 দুইজনে এক 
ঘোড়ায় আরোহী, তাঁহার সবেগে দৌড়াইবার শক্তিও ছিল না। লেভী 
অলিভিয়। উভয় হস্তে আমাকে জড়াইয়! ধরিয়! অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহি- 
পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞ-দৃষ্টে আমার দিকে চাঁহিতে লাগিলেন । 
ঠাহবার জন্য এমন কি করিয়াছি? যাহা কিছু করিয়াছি, 
তাহা আধ্ীর আত্মসম্মান-রক্ষার জন্যই করিয়াছি; তাহাকে উদ্ধার 
করিতে ন পারিলে আমি কখনই দারুণ অনুশোচনা হস্ত হইতে 
যুক্তিলীভ করিতে পারিতাম না; কিন্তু এখনও আমার কর্তব্য শেষ হয় 
নাই, কিন্ত সে কর্তব্য কি, সে কথা পরে জানিতে পারিবে । | 

প্রায় মধ্যরাক্রে আমাঁদের অশ্ব অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত হইলে,আমরা পথি- 
প্রান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিলাম | সেই মধ্যরাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র- 
শোভিত মুক্ত গগ্নতলে সুদূর-বিস্তৃত প্রানস্তরবক্ষে- অলিভিয়ার পার্খে 
উপবেশন করিয়া যে আনন্দ লাঁভ করিলাম, তাহা ভাষায় পরিব্যক্ত 
হইবার নহে ; কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাঁম না, যতক্ষণ 
পর্্যস্ত'এই অ([৬৯৬ তখন ৩১19 করিস ঝাইতে না-পারিতেছি, ততক্ষণ 
পর্য্স্ত শাস্তিলাভের আশ! নাই । 

আমাদের অশ্ব কিছুকাল বিশ্রাম করিলে, পুনর্বার যাত্রা আরম্ভ 
করিলাম ; এই দীর্ঘপথ নঅশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করিয়া অলিভিয়! অত্যন্ত 





চোর সুলতান । ২৩১ 
অনুস্থ হইয়! উঠিলেন, কিন্তু উপায় নাই, এই অবস্থায় আরও কিছু দুর 
বাইতে হইবে; চলিতে চলিতে লেডী অনিভিম্থা আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,“মিঃ গিবসন্‌, সমন্ত ব্যাপার আমার নিকট ভোজবাজীর মত 
বোধ হইতেছে, আপনি এই ভয়ানক স্থানে ঠিক সময়ে আসিরা 
কিরূপে আমাকে উদ্ধার করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, দুর্বৃভ 
মুসলমানেরা আমাকে এখানে চুরি করিয়া আনিয়াছে, তাহাই বা 
আপনি কিরূপে জানিলেন ?” 

আমি বলিলাম, “লেডী অলিভিয়1, সে অনেক কথ।, এখন সে কথা 
বলিবার সময় নহে, সমক্াস্তরে সকল কথা আপনাকে বলিব। অশ্ব- 
পৃষ্ঠে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে আপনার বড় কষ্ট হইতেছে, তাহ। 
বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আপনার কষ্ট দূর করিবার কোন উপায় 
নাই ।” ৃ 

অলিভিয়া বলিলেন, “হুউক কষ্ট, আমি এই কয়েকদিন শক্র-হস্তে 

যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহার তুলনায় এ কষ্টকে আমি কষ্ট বলি- 
যাই মনে করিতেছি না।” 

আমি বলিলাম,*আপনি যে কষ্ট সহা করিতে পারিতেছেন, ইহাতে, 
অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম) আমার সঙ্গী এই গ্রীক বন্ধুত্ব আপ- 
নার উদ্ধারের চেষ্টায় এতদূর আমার সঙ্গে না আসিলে আমি 
আপনার উদ্ধীর-সাধনে একাকী কথনই কৃতকাঁধ্য হইতে পারি. 
তাম না” | 

আমি মানালাঁকি ও কন্ট্রানিডিসের সহিত অলিভিয়্ার পরিচয় 
করাইয়া দিলাম, অলিভিয়! পুনঃ পুনঃ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা! 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

মানালাকি বলিল, *আমর1. যথেষ্ট পারিশ্রমিকের পরিবর্তে আপ- 


২৩২ চোর সুলতান । 


নার এই সামান্য উপকারটুকু করিয়াছি, এজন্য কৃতজ্ঞতা -প্রকাশ আনা- 
বশ্তক ; আপনাকে যে মহ! বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পরিয়াছি, 
ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য, আপনি কখনও কথনও এই গরিবদের 
কথা স্মরণ করিবেন * 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


স্্টি)৩ 
রহস্যভেদ | 

রাত্রি প্রভাত হইল, তখনও আমাদের পথের শেষ হইল না; 
অতঃপর এক অশ্থে উভয়ে চড়িয়! যাওয়া অতান্ত কইকর হওয়ায় আমি 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম /॥ আমি 'বশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিক্রম 
করিবার জন্ক প্রস্তত হইয়াছিলাম, কিন্ত মাঁনীলাকি আমাঁকে তাহার 
ঘোড়া লইবার জন্ত অত্যন্ত পীড়াপীন্ডি করিতে লাগিল, তখন অগত্যা 
আমি তাহার অন্থে আরোহণ করিলাম ;। সে আমাদের সঙ্গে হাটিয়া 
চিল। 

এবার অ'লভিরা অনেকট] স্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন, অশ্বারোহণে 
তিনি স্নি পুণা, কিন্ত সে এ শ্রেণীর অশ্ব নহে, তাহার জিন স্বত্র 
লাগা” স্বতন্ত্র, কিন্ত আমরা যে অশ্খে সযুদ্রাঁভিমুখে যাত্র। করিয়াছিলাম, 
সে.“প অশ্বে দীর্ঘপথ অতিক্রম কর! রমণীর পক্ষে একরুপ অসম্ভব । 

আমর] উভয়ে পাশাপাশি চলিতে চলিতে গল্প করিতে লাগিলাম 
অলিভিয়াকে আমি বলিলাম, “আপনি দুই জন কশ্মচারীর সহিত 
বাজারে বাহির হইয়াছিলেন,তাহাঁর পর দোকান হইতে হঠাঁৎ কিরূপে 
দৃশ্য হইলেন, জানিবার জন্ত আমার বড় কৌতৃহল জন্মিয়াছে 1” 

অলিভিয়! বলিলেন, “আপনার কৌতূহল দূর করা আমার সর্বব- . 
গ্রথম কর্তব্য ; কিন্ত আমিযে সে সকল কথ! গ্োছাইয়া বলিতে পারিব, 
ভাহ! মনে হয় না, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িয়া অনেক কথা ঠিক স্বরণ নাই । 
আমি লাটসাঁহেবের সেক্রেটারী ও এডিকডের সহিত বাজার করিতে 


২৩৪ : চোর নুননান ॥ 


বাহির হইয়াছিলাঁম : এ দোকান সে দোকান ঘুরিয়া অবশেষে একটা 
মনোহারীর দোকানে বাই; তাহা একজন স্ীলোকের দোকান]; 
আমার সঙ্গীছ্য় দোকানের বাহিরে আমার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় 
দাড়াইয়া থাকেন। আমি দোকানে প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরেই 
ছুই জন দেশীয় লোক সেই দোকানে উপস্থিত হইল, তাহার আরব কি 
মূর, ঠিক বলিতে পারি না। তাহার1 দোকানে প্রবেশ করিয়াই 
দোনানদারের সহিত দেশীয় ভাষায় কি পরামর্শ করিতে লাগিল: 
আঁমি তাঁহাদের কথ! বুঝিতে পারিলাম না । তাহাদের কথা শেষ হইলে 
দোকানদার আমাকে বলিল, “আমি যে জিনিস চাই, তাহা ভিতরের 
দিকে গুদামে আছে, গুদাম হইতে তাহা! বাহির করিয়া আনিতে 
অনেক. সময় লাগিবে, সুতরাং আমি অন্গ্রহ পূর্বক তাহার সহিত 
গুদামে ফাইলে সে তাহা দেখাইতে পারে ।” তাহার কথা শুনিয়া আমি 
নিঃসন্দেহে তাহার সহিত গুদামে চলিলাম ; আমি গুদামে প্রবেশ 
করিবামানত্র আগন্তকদ্বয়ের একজন পশ্চাৎ হইতে আমাকে আক্রমণ 
করিল, আর একজন আঁমি চীৎকার করিবার পুর্ধেই আমার মুখ 
বাধিয়া ফেলিল, আমার আর চীৎকার করিবার শক্তি রহিল না; 
দোকানদার অদূরে দাড়াইয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে এই ব্যাপার 
দেখিতে লাগিল; এমন ভগ্নানক ব্যাপার দেখিয়ও সে রিনি 
বিশ্মিত বা বিচলিত হইল না।” 

আশ্চর্যের কথা এই যে, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞ'সিত হইয়ও দোকানদার 
এ সকল কথা আমাদের নিকট 'প্রক্ধীশ কবে নাই $ আমি যাঁনা- 
লাক ভাঁকিরা দোকানদারের নষ্টানর কথ! বলিলাম। 

মানালাকি বলিল, “আমি ত- আগে জিব্রাণ্টরে ফিব্রিয়৷ যাই, 

হার পর ভালিয়সিকে যথাযোগ্য শিক্ষা দিব। আমি প্রথম হই- 
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তেই স্ত্ুবুঝিয়াছিলাম,] দোকানদারের অজ্ঞাতসারে এ কার্য কখনই 
হয় নাই ।” 

আমি লেডী: অলিভিয়াকে বলিলাম, “তাহার পর কি হইল, 
বল না?” 

অলিভিয়৷ বলিতে লাগিলেন, “আমার মুখ বাধিযা দু্বব ত্তের৷ আমার 

ছুই হাত পশ্চাতের দিকে দৃঢ়রূপে রঙ্জুবদ্ধ করিল । এই দেখুন, আমার 
হাতে এখনও সেই দাগ আছে ।”-__অলিভিয়া তাহার সুন্দর সুগোল 
শুভ্র হাত আমাকে দেখাইলেন। দ্বেখিলাম, বন্ধন-রজ্জুর দাগ তখনও 
মিলায় নাই, যেন রক্ত ফুটিয়। বাহির হইতেছে; সেই দাগ দেখিয়া 
আমার মনে এমন ক্রোধের সঞ্চার হইল ঘে, সে সময় যদি এব্রাহ্মি 
হোসেন ও মূলী হোসেন আমার সম্মুখে উপস্থিত থাঁকিতঃ তাহ! হইলে 
তাহাদিগকে আমি গুলী করিয়া মারিতাম। 

অলিভিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, “ছুরাত্মারা আমাকে বীধিয়া 
একটী ভয়ঙ্কর নোংর! ক্ষুদ্র কূঠারীর মধ্যে লইয়া গেল ; সেখানে আমাকে 
প্রায় এক ঘণ্টা কয়েদ কারয়! রাখিল; তাহার দরজা বন্ধ করিয়। 
কোথায় চলিয়া! গেল, বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ পরে তাহাদের 
একজন একটি পিশ্ুল লইয়া! আমার সম্মুখে উপস্থিত হুইল, কর্কশন্বরে : 
আমাকে বলিল, যদি আমি তাঁহাদের সঙ্গে না যাই বা তাহারা যে 
আদেশ করিবে, তাহা পালন না করি, তাহা হইলে তাহার! আমাকে 
কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিবে। আমি প্রথমে তাহার প্রস্তাবে 
অসন্মত ভইলাম, তাহাদগকে জানাইলাধ। আমার আত্মীয়ের! 
সামান্ত লৌক নহেন, তাহারা শীত্রই আমার সন্ধানে বাহির হইবেন, 
এই অত্যাচারের কথা তাহাদের অজ্ঞাত থাকিবে না, তাহার। ভয়!" 
নক শাস্তি পাইবে । আমার কথা শুনিয়া! ভুর্ব জের] কিছুমাত্র ভীত 


২৩৬ এট চোর সুলতান । 


হইল ন1। আমাকে পুনর্বার গুলী করিবার ভয় নেখাইল,ঃ তখন 
আমি অগত্য। তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম ; তাহারা আমার 
হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল, আঁমাঁকে তাহাদের সঙ্গে “সঙ্গে 
যাইতে হইবে, যদি আমি পলার়নের চেষ্টা করি, কিংবা 'কাহারও 
সাহায্য প্রার্থনা করি, তাহা! হইলে তাহার! তৎক্ষণাৎ আমাকে গুলী 
করিবে; আমি নিঃশব্দ তাহাদের অন্থসরণ করিলে আমা কোন 
বিপদের আশঙ্কা নাই। আমি প্রাণভয়ে অগত্যা তাহাঁদেব অন্তসরণ 
করিলাম 3 ঢঃধে, কষ্টে, অপমানে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল । 
আমাকে তাহারা? কেন ধরিয়া লইয়া! যাইতেছে, কোথায় লইয়া যাই- 
তেছে, তাহ বুঝিতে পারিলাম না; আমার বিশ্বাস হইল, তাহারা 
আমাকে হত্যা করিবার জন্ত লইয়া যাইতেছে, তত্তিন্ন আর তাভাদের 
কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ? কিন্ত আমাকে বধ করিয়া যে তাহাদের 
কি লাভ, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না, আমার সঙ্গে তেমন অধিক 
অর্থ ছিল না, আমার অঙ্গেও এত অধিক অলঙ্কার ছিল ন1 যে, তাহার 
লোভে তাহারা আমাকে হত্য। করিবে । মিঃ গিবসন, সে সময় আমার 
মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহ] ভাষায় প্রকাঁশ করিবার আমার 
শক্তি নাই। আমি মুক্তিলাভের জন্য তাহাদের কত অন্ুুনয়-বিনর 
করিলাম, তাহাদগকে অনেক টাক] দিব বলিস! লোভ দেখাইলাঁম, 
কিন্ত কিছুতেই তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিতে সন্মত হইল না, এমন 
কি, আমি তাহাদিগকে নগদ দশ হাজার টাক] দিতে সম্মত হইলেও 
তাহার! আমাকে ছাঁড়িল না; তাহার বলিল, টায় তাহাদের 
প্রয়োজন নাই, আমাকেই তাহারা চায় ।৮ 
অলিভিয়ার এই শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া ছুঃখে আমার হৃদয় 
পূর্ণ হইল, দুর্ধত্দের নিষ্ঠুরতার পরিচন্ পাইয়া! আমি €ক্রোধে গঞ্জন 
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কাযা উঠিলাম; বলিলাম, “যদি এই সকল কথা সে সময় জানিতে 
পারিতাঁম, তাহ? হইলে সেই স্থানেই সেই দুই নরপশুকে হত্যা 
করিয়া! আপনার উদ্ধাব-সাধন করিতাম। আপনার সাক্ষাৎ না 
পাইয়া জিত্রাণ্টরের কোথ'য় না আপনার অনুপন্ধান করিঘাছি, কিন্ত 
আমাদের সকল চেষ্টা, যত্বু, পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে । তার পর কি হইল» 
বলুন ।” 

অলি(িয়া বলিতে লাগিলেন, “সেই,ছুেই জন লোঁক একট। গলির 
ভিতর দিয়! পাহাড়ের উচ্চতর অংশে আমাকে লইয়া চলিল এবং 
আমাকে একটা কদর্য ঘরে পৃরিল, এমন দুর্গন্ধময় নোংরা ঘর আমি 
জীবনে দেখি নাই ; সেই ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া! একজন একটি 
বোতল হইতে গ্ল্যাসে এক রকম তরল পদার্থ ঢালিয়া তাহা আমাকে 
পান করিতে আদেশ করিল; সেকৈজিনিস, জানিতে না পারায় 
আমি তাহ পাঁন করিতে অসম্মত হইলাম, তাহারা আমাকে পুনঃ 
পুনঃ ভয় দেখাইতে ল' গল, কিন্ত আমি স্থির করিলাম, প্রাণ যায়, 
তাহাও স্বীকার,আমি তাহা পান করিব না, তাহ] বিষ,কি আর কিছু, 
কির্ূপে বলিব? আমাকে তাহাদের আদেশ-পালনে অসম্মত দেখিয়া, 
তাহারা ক্লোরোফরম-প্রয়োগে আমাকে অজ্ঞান করিয়া! ফেলিল, 
সুতরাং তাহার পর কি হইল» বণিতে পারি না । আমার জ্ঞান-সঞ্চার 
হইলে দেখিলাম, আমি একথানি বোঁটের মধ্যে শয়ন করিয়া আছি; 
চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ইহারা আমকে চুরি করির়া কোথা 
লইয়া যাইতেছে, এ ভাঁবে লইয়! বাইবার উদ্দেশ্যই বা কি ইহ! বুঝতে 
না৷ পারিয়া! সে কথ! তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাহাদ্দের 
নিকট কোন উত্তর পাইলাম না, আমি ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে 
লাগিলাম, আমার রোদনে তাহাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দক্ার সঙ্গার 


২৩৮ চোয় অলভান। 


হইল না। আমার পিতা-মাতার কথা স্মরণ করিয়া, তাহারা আমার 
অদর্শনে কিরূপ ব্যাকুল হুইয়াছেন,বুঝিতে না পারিয়া আমি অধিকতর 
কাতর হইয়া পড়িলাষ ॥ এই ভাবে ক্রমাগত চলিতে]লাগিলাম, বোটও 
থামে ন?,পথেরও শেষ হয় না, আমার মনে হইতে লাগিল,বুঝি অনস্ত- 
কাল ধরিয়ণ এইভাবে সমুদ্রে সমুদ্রে আমাঁকে খৃরিয়া! বেড়াইতে হইৰে। 
দীর্ঘকাল পরে সমুদ্রতীরে নৌকা ভিড়িল, আমার সঙ্গীরা নৌকা হইতে 
আমাঁকে একটি কুটীরে লইয়া! গেল, সেই কুটীরের মধ্যে আমাকে প্রায় 
একঘণ্ট থাঁকিতে হইল, তাঁহ/র পর আমার জন্য ডুলি আসিলে, 
আমাকে তাঁহারা সেই ভুলিতে উঠিতে বলিল; ডুলির বাহকেরা। 
আমাকে তাড়াতাড়ি বহন করিয়া লইয়! চলিল ? ডুলির সঙ্গে একদল 
অস্ত্রধারী প্রহরী ছিল, তাঁহারা কাহার প্রহরী, ভুলিতে জামাকে 
কোথায় বা যাইতে হইবে, তাহ] স্বানিতে পাঁরিলাম ন1) কিন্তু তাহার! 
যেরূপ তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, 
যেন তাহারা কাহারও অনুসরণের ভয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়1 উঠিয়াছে।” 

অঙ্িভিয়ার কথ শুনিয়া আমাঁর মনে হইল, নৌকা হইতে নামি- 
ফাই আমর] যে ডুলি দেখিতে পাইয়াছিলাম, সম্ভবতঃ সেই ডুলিতেই 
অলিভিয়! ছিলেন, তখন যদি সে কথ! জানিতে পারিতাম, তাহ। হইলে 
সহজেই কার্য্যোদ্বার হইত, ত্বাহার উদ্ধারের জন্ত.এত'কষ্ট সহা করিতে 
হইত না) কিন্তু তখন সে কথা অলিতিরার নিকট প্রকাশ কর 
আবশ্বক মনে হইল না।. 

অলিভিয়া বলিতে লাগিলেন, “ডুলি-বাহকের আমাকে বহন 
করিস! একটি নগরে লইয়া গেল, ইহা কেন নগর, তাহাঁও জানিতে 
পারিলাম না । আপনার! যে বাঁড়ী হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া 
ছেন, ডুলি-বাহকেরা আমাকে সেই বাড়ীতে রাখিয়া আঁসিল। 


চোর সুলতান । ২৩৯ 


এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল, আমাকে হত্যা করিবার জন্তাই এই 
সকল আয়োজন, আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি-যে সেখানে নীত হই- 
য়াছি, আমার পিতা-মাতা বা'বন্ধুগণের তাহা! জানিবার বিন্দুমাত্র 
সম্ভাবন। নাই, সুতরাং জীবনে যে আর মুক্তিলাভ করিতে পারিব, সে 
আশা পরিত্যাগ করিলাম। অবশেষে প্রকৃত ব্যাপার কি, কিছু 
কিছু বুঝিতে পারিলাম; সেই দেশের সুলতান আমার অপরিচিত 
ব্যক্তি নহেন,কিছু দিন পূর্বে তিনি আমাদের দেশে গিয়াছিলেন,নামার 
পিতা তাহাকে একদিন মহ! সমাঁদরে নিমন্ত্রণ করিয়া খাঁওয়াইয়খছিলেন, 
সেই উপলক্ষে আমাদের পরিধারস্থ সকলের সহিত তাহার পরিচয় 
হষ্টয়াছিল। ইংলগ্ডে গিয়া! সুলতান আমার পিতার সহিত বন্ধুবৎ ব্যব- 
হার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার রাজধানীতে আসিয়া আমি তীহার 
প্রকুতির পরিচয় পাইলাম । তিনি সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়। আমার 
দহিত সাক্ষাৎ করিলেন,তাঁহাঁর পর আমার নিকট এমন একটা কুৎসিত 
প্রস্তাব করিলেন যে, মিঃ গিব.সন+ সে কা আমি আপনাকে বলিতে 
পারিব না। তাহার কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জলিয়৷ গেল, 
আমার মুখে যাহা আমিল, তাহাই বলিয়া স্থলতানকে গালাগালি, 
দিলীম। ম্মুলতাঁন আমার কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া 
কাঁপিতে কাপিতে বলিলেন, ষদি আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হই, 
তাহা হইলে তাহার আদেশে আমার নাঁসা-কর্ণ ছিন্ন হইবে, আমার 
জিহবা! উৎপাঁটিত হইবে, তাহার পর তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়! আমার 
প্রাণ বধ করিবেন। সুলতান আমার সন্ুখ হইতে চলিয়া যাইবার 
সময় বলিয়া গেলেন, পরদিন তিনি আমাকে তাহার প্রাসাদে লইয়া 
ধাইবেন। সুলতানের কথা শুনিয়া আমার ভয়ের সীমা রছিল না, 
আমি অপমানের হম্ত হইতে পরিত্রীণললাভের আশায় আত্মহত্যাক় 


২৪৩ চোর সুলতান ॥ 


রুতসঙ্কল্প হইলাম : বোধ হয়, আত্মহত্যা করিতাঁম, কিন্তু স্রলহানের 
প্রস্থানের অক্পক্ষণ পরেই জানিতে পাঁরিলাম, আমার কোন বন্ধু 
আমার উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, সে বন্ধু আপনি ষে, তাহা অনুমান 
করিতে পাঁরি নাই । সেই রাত্রে নগরের পথে ভয়ানক জনকোলা- 
হল শুনিয়া আমি মনে করিলখম, সুলতানের অন্থচরেরা আমার প্রাণ- 
বধ করিতে আসিতেছে । আমি আঁমার কারাঁকক্ষে মৃত্যুর জন্য প্রস্তত 
হইয়! দণ্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় আপনি আপনার শহচরদ্বয়ের 
সহিত আমার কারাকক্ষের দ্বার ভাঙ্গিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হই- 
লেন । £তাহাঁর পর যাহা যাহা ঘটিয়্াছে, তাহ! আপনি জানেন।” 


আস এরও 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 
অদ্ভুত চাতুর্ষ্য ৷ 


অলিভিয়ার কাহিনী শেষ হইলে প্রায় পনের মিনিট আমি কোন 
কথা বলিতে পারিলাম না, বালুকা-পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ মরুপথে নীরবে 
অশ্বাবোহণে চলিলাম। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া উঠিল, কিন্তু সমুদ্র- 
তীরবত্ত বন্দর সেখাঁন হইতে বড় অধিক দুর নহে,আমরা চেষ্টা করিলে 
মধ্যাহের পূর্বেই বন্দরে উপস্থিত হইতে পারিতাম, কিন্ত দিবাভাগে 
সেখানে উপস্থিত হইলে পাছে আবার কোন নূতন বিপদে পড়িতে 
হয়, এই আশঙ্কায় আমরা স্থির করিলাম, সমস্ত দিন আমরা কোঁন 
বনাস্তরাঁলে অতিবাহিত করিয়! সন্ধার অন্ধকার গাঁ হইলে বন্দরে 
উপস্থিত হইব । মানালাকি ও কন্ট্রানিভিসের সহিত এ সম্বন্ধে পরণ- 
মর্শ করিলাম, তাহীব্রাও এই যুক্তির সমর্থন করিল । আমরা তখন পথ 
হইতে কিছু দূরে কতকগুলি তালবৃক্ষের অন্তরালে বিশ্রীম করিতে বসি' 
লাম; পথশ্রমে আমর! যেরূপ কাতর হইয়া ছিলাম, তাহাতে বিশ্রা- 
মেরও আবশ্যক ছিল। 

দীর্ঘকাল সেই স্থানে বিশ্রামের পর সন্ধার প্রাকালে আমর] পুন- 
ধার অশ্থে আরোহণ করিলাম এবং ছুই ঘণ্টার মধ্যেই বন্দরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম । আমার যে বন্ধুটি পূর্ব্বে অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন,এবারও তীহার গৃহে আশ্রয় লইলাম । মাঁনালাকি ও কন্ট্টানি- 
ডিসকে সেই রাত্রেই একখানি বোট সংগ্রহ করিতে বলিলাম, আমরা 

১৬. 


২৪২ চোর স্থলতান। 


যত শীঘ্ বন্দর ত্যাগ করিতে পারি,ততই মঙ্গলের বিষয় মনে হইল । 
কারণ,স্থলতানের গুগুচরেরা কখন্‌ যে আমাদের সন্ধানে বন্দরে আসিয় 
উপস্থিত হইবে, কে বলিতে পারে? এতক্ষণ পর্য্যস্ত কেন যে তাহারা 
আমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলীম 
না) ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ কি? 

বন্ধুগৃহে আহারান্তে মানালাঁকি ও কন্ষ্টানিডিস নৌকার সন্ধানে 
বাহির হইল । সেই রাত্রে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল, আমরা ঘরের 
মধ্যে গরমে অস্থির হইয়া উঠিলাম। লেডী অলিভিয়াঁকে বলিলাম, 
“যেরূপ গরম, তাহাতে ঘরের মধ্যে তিষ্ঠান ক ন। চলুন, আমরা 
খোল! ছাদের উপরে বাঁই, ছাদের উপর বোঁধ হয়, এত গরম লাঁগিবে 


না ।” 

অলিভিয়। আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমরা উভয়ে ছাঁদে গিয়] 
বসিলাম, তখন পূর্ববাকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছিল, ন্ুবিমল চন্ত্রকিরণে 
চতুর্দিক্‌ হাস্তময় বোধ হইতেছিল, সেই চন্দ্রকিরণোজ্জল নৈশ প্রকুতি 
পরম উপভোগ্য, কিন্ত আমার তখন প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য উপভোগের 
প্রবৃত্তি ছিল না, তখন আমার হ্ৃদ্নয় গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ত্র আমার 
অতীত-জীবনের অনেক কথা মনে পড়িতেছিল; মনে হইতেছিল, 
আমার জীবন-নাঁটককে তিনটি বিভিন্ন অঙ্কে “বিভক্ত করা [যাইতে 
পাঁরে। প্রথম অঙ্ক উদ্দেশ্হীন আনন্দপূর্ণ বাল্যজীবন; তখন সমগ্র 
পৃথিবী আমার লীলাক্ষেত্র; জীবনের সেই স্থখের দিন ন্রণ করিয়া 
আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম । তাহার পর যেদিন ঘটনাচক্রে 
সুলতানের কারাগারে প্রবেশ করিলাম, সেই দিন আমার জীবন- 
নগটকের দ্বিতীয় অঙ্ক আরভ্ত এবং যে দ্রিন লেডী অলিভিয়ার সহিন্ত 
ইংলপ্ডে আধ।র প্রগম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতে আমার জীবনের 


চোর স্থলতান। ২৪৩ 


তৃতীয় অস্কের যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে কি হইবে, 
কে বলিতে পারে ? 

আমাকে নীরব দেখিয়া! অলিভিয়! বলিধেন, “মিঃ গিব ন্‌! আপ- 
নাকে এত গম্ভীর দেখিতেছি কেন ?” | 

আমি বলিলাম, “আজ আপনাকে যে সকল কথা বলিব, তাঁভ। 
শ্রবণ করিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমার গম্ভীর ও বিম্ধ হস্ই- 
বার যথেষ্ট কারণ আছে; আজ আমি আপনার নিকট কোন গুরুতর 
অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া আমার অমাজ্জনীয় অপরাধের কিঞ্চিং 
প্রায়শ্চিত্ত করিব 1৮ 

চন্দ্রালো!কে অলিভিয়াঁর যুখ দেখিয়া অ।মি বি পাঁরিলাম, তিনি 
আমার কথ শুনিয়া! অত্যন্ত বিশ্সিত. ভইয়াছেন। অলিভিয়া এক 
মুহ্র্তকাঁল সবিন্ময়ে আমীর মুখের দিকে চাঁহিলেন,. তাহার পত্র 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “মিঃ গিবজন্, আঁপনি এমন কি অপরাধ করিয়া- 
'ছেন যে, দে কথা আমাকে না বলিলে চলিতেছে না? তাহা নিশ্চয়ই 
কোন অগ্রীতিকর কথা । যাহা বলিতে আপনার মনে কষ্ট হয়, এব্প 
কোন কথ শুনিবার জন্য আমি বিন্দুমাত্র উত্স্বক নভি |” | 

আমি বলিলাম, “মাঁপনি উৎসুক না হইলেও আঁজ আপনাকে 
সে কথা বলিতে হইবে, আপনি ধৈর্য ধারণ করিয়া শববণ করুন ।৮ 

অলিভিক্বা কোন কথ। কহিলেন নণ নীরবে আমার মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। | 

আমি বলিলাম, লেডী অলিভিয়া'! আজ আমি আপনাকে যে 
কথ। বলিব, তাহ অপ্রাসিক নহে। আমি দীর্ঘকাল সুস্থিরচিত্তে 
স্বদেশে বান করিতে পারি নাই। যৌবনারস্ভের পর হইতেই নান। 
দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ; জীবিক।জ্জ্বনের জন্ত অনেক সমক্ম আমাকে 


২৪৪ চোর ছুলতান। 


বিপজ্জনক কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইপ্নাছে; কয়েক মাস পূর্বে কোন 
একটি গুরুতর কার্যের ভার লইয়া আমি আবেরিয়ার স্থুতানের 
রাজধানীতে উপস্থিত হই; আমার এই কার্্যটি স্থলতানের অন্থকূলে 
নহে; সুতরাং আমার ধর! পড়িলে প্রাণনাশের যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল ।” 

অলিভিয়া বলিলেন, “সেরূপ কোঁন বিপদ উপস্থিত হইলে আপনি 
ত অনায়াসেই ব্রিটিশ কন্দলের সাহাধ্যপ্রার্থী ভইতে পারিন্তেন।” 

আমি বলিলাম, “না, আমি যে কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলীম, 
ভাহা1 জানিতে পারিলে কন্দল আমাকে সাহাধ্য করিতেন না, আমি 
তাহার নিকট সাহাধ্য চাঁছিতে পারিতাঁম না। যাহা হউক, আমি 
কাজ প্রায় শেষ করিয় তুপিয়াছিলাম, আর দুই একদিন হইলেই 
আমি নিরাপদে স্বদেশে যাক্রা করিতে পারিতাঁম, এমন সময় সুল- 
তানের নিকট আমার গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, আমি গোপনে 
পলায়নের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। সুল- 
তাঁনের প্রহরীর! পথ হইতে আমাকে ধরিয়া লইয়া! গেল, তাহার পর 
আমাকে কস্বায় কয়েদ করিয়া! রাখিল।” 

, অলিভিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কন্বা জিনিসটি কি?” 

আমি বলিলাম, তাহা স্থুলতানের কাঁরাগার। এমন ভীষণ 
কারাগার পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কি না, জানি না) সেই 
কারাগারের সম্বন্ধে আপনার মনে ঠিক ধারণা উৎপাদন করা কৃঠিন, 
ইংলগের দরিদ্রতম শ্রমজীবীর কুটীরও তাহার তুজনায় স্বর্গ) এই 
কারাগারের অভ্যন্তরে নিত্য যে অত্যাচার, উত্পীড়ন, বর্ধবক্সতা- চলি- 
তেছে, তাহা যে দেখিয়াঁছে, সেই ভিন্ন অন্তে বিশ্বাস করিতে পারিবে 
না। ইহা! নরকতুল্য স্থান, সেই অন্ধকার নরকে আমি নিক্ষিপ্ত 


হইলাম ॥ 


চোর সুলতান। ২৪৫ 


অলিভিয়! সমবেদনাভাবে বলিলেন, “আহা, কি কষ্ট 1” 

আমি বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া । আমার সেই কষ্টের কথা শ্রবণ 
করিষা আপনি সহান্ুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু আমি ইহার 
যোগ্য নহি, সেই কথা বলিবাঁর জন্তই আমীর এই কাহিনীর অব- 
তাঁরণ| । সেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার যন্ত্রণার সীমা রহিল ন1। 
আমি বুঝিলীম, সে নরক হইতে আমার আর উদ্ধার নাই। হয়ত 
আমার হস্তদ্বয় ছিন্ন হইবে, না হয় আমার জিহবা উৎপাটিত হইবে 3 
ইহা! বিম্ময়ের বিষয় নহে? কারণ, আমি প্রতিদিনই এরপ দৃষ্টাত্ত 
দেখিতে পাইতাম । আমাকে প্রতাহ কয়েকটি শুষ থজ্ভুর আহার 
করিতে দেওয়া হইত । যে পানীন্ন-জল প্রত হইত, তাহার বর্ণ সবুজ; 
পথপ্রান্তবর্তী আঁবর্জনা-পূর্ণ গর্ভের জলও তাহা অপেক্ষা পরিষার। 
এইরূপ অসহনীয় কষ্টে আমি উন্মত্ের ন্যায় হইয়1 উঠিঙাম । অবশেষে 
একদিন আমি স্থলতানের ' আদেশে তাহার সমক্ষে নীত হইলাম । 
এই স্ুলতানকে আপনি ইংলগ্ে দেখিরাছেন, সেথানে তাহাকে যেকূপ 
সভ্য, ভদ্র ও বিনয়ী দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃতি সেরপ নহে। 
সুলতান আমাকে জানাইলেন,আমি আমার অপরাধের গুরুতর শান্তি 
পাইব; আমার প্রাণদণ্ড হইবে ।.তিনি আর যে সকল কথা৷ বলিয়া! 
আমাকে ভয় প্রদর্শন করিলেন,সে সকল কথ! আপনার শ্রবণ না করাই 
ভাল। আমি প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় আরও কয়েক দিন কারাগারে, 
বাঁদ করিলাম । স্থির করিলাম, যদি মরিতেই হয়, তাহা হইলে ইংরাঁজ 
কেমন করিয়। মরে, তাহা সুলতানকে দেখাইব; কাপুরুষের স্তর 
প্রাণত্যাগ করিব না। আমার উৎকথার সীমা রহিল না, কারণ, 
1দনের পর দিন চলিয়া! গেল, কিন্তু আমার প্রাণনণ্ডের আদেশ বাহির 


হইল না।” | 


২৪৬ চোর স্থলতান 


অলিভিয়া বলিলেন, “আপনার উৎকঠ। িঃ পারিতেছি, তাক 
পর কি হইল, বলুন ।” 

আমি বলিলাম, *স্থলতাঁন পুনর্বার আমাকে কারাগার হইতে 
তাহার সম্মুখে লইয়া গেয়া বলিলেন, যর্দি আমি প্রাণরক্ষা করিতে চাই, 
তাহা হইলে তাহার প্রস্তাবে প্রন্মত হইতে হইবে । যদি আমি তাহার 
জন্য একটি কাজ কব্িতে পারি, তাহা হইলে পুরস্কারস্বরপ আমি 
আমার জীবন ও স্বাধীনতা! লাভ করিব ।” 

অলিভিরা বলিলেন, “তাহার প্রস্তাব কি? আপনি অবশ্তই সেই 
প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন ।” 

আমি বলিলাম, “আমি এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্ত! করিবার জন্য কিছু 
সময় চাহিলম। পরদিন পুনর্বার সুলতানের সক্ষে নীত হইলাম, 
আর কারাযন্ত্রণ। সহা না হওয়ায় আমি সুবুলতাঁনকে বলিলাম, “আপ- 
নার প্রস্তীব কি, বলুন, এ যন্ত্রণা আঁর আমার সহা হয় ন॥ যেরূপেই 
হউক, আঁমি মুক্তিলভের জন্য প্রস্তত আছি।” আমি তাহার আদেশ- 
পালনে সন্মত হইয়া শপথ গ্রহণ করিলাম ।” 

_ অলিভিয়! বলিলেন, “এ জন্ত কে আপনাকে অপরাধী করিবে ? 
এরপ স্থলে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সকলেই অকুত্তিতচিত্তে অন্ায়ের প্রশ্রয় 
দান করিত ।” এ 

আঁমি বলিলাম, “আমার সকল কথা শুনি! পনি মস্তব্য প্রকাশ 
করিবেন। সুলতান আমাঁকে অতি কঠিন মুক্তি-পণে আবদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন; সে কথা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃদ্বর অবসর হইয়া 
উঠে ।” | - 
অলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, *ম্থুলতান আপনাকে কি সিসি 


বলিয়াছিল ?” 


চোর মুলতান। ২৪৭১ 


আমি বধ শিশ্বাসে বলিলাম, “মুর দক্থ্যদ্ধয় যে কার্ষ্যের ভার লইয়া- 
ছিল, তাহাই করিবার জন্ত স্বলতাঁন আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন |” 
আমার কথা শুনিয়া অলিভিয় ক্ষণকাল শুস্তিতভাবে বসিয়া রহি- 
লেন, তাহার পর আমাকে বলিলেন, “এই মূর দন্যুদ্বয় কি করিয়া- 
ছিল, তাহা আপনার জ্ঞাত নহে; তাহারা আমাকে সুলতানের কবলে 
নিক্ষেপ করিবার জন্ত জিত্রাপ্টর হইতে চুরি করিয়া জানিয়াছিল, 
আমাকে অসহ যন্ত্রণ। দিয়াছিল, এই ব্যাপাবের সহিত আপনার কাহি- 
নীর কি সম্বন্ধ?” 

আমি জড়িতস্বরে বলিলাম, *আপনাকে হরণ কবিয়া সুলতানের 
নিকট লইয়া যাইবার জন্ত আমি অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাঁম, 
পরমেশ্বর আমার অপরাধ মীজ্জঞন1! করুন ।” 

আমার কথ! শুনিয়া অ:লভিয়া নির্বাকৃভাবে বসিগ়া রহিলেন, 
তাহাকে সজীব পুত্তলিকাঁর মত বোধ হইল। তথন চন্দ আকাশের 
অনেক উদ্ধে উঠিয়াছিলেন, সেই স্ষট-চন্দ্রালোকে আমি অলিভিয়ার 
মুখের দ্বিকে চাহিয়া রহিলাম ; নগরের কোলাহল তৃখনও মন্দীভৃত হয় 
নাই; মৃনলমাঁনের ভজনালয় তখনও ভক্তবুন্দের উপাসনা-ধ্বনিতে মুখ- 
রিত হইতেছিল ; কিন্তু সেই সকল শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না, 
আমিও জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। 

অনেকক্ষণ পরে অলিভিয়! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 
“মিঃ গিবসন্, আপনি বোধ হয়, আমার সহিত কৌতুক করিতেছেন ; 
আমি বাল্যকাল হইতেই আপনাকে জানি ; আপনার এ কথা বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে, আমি এ কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি ন1।” 

আমি তাহার কথার কোন উত্তর দিলাম মাঃ কি বলিব, আমার 
কিছুই বলিবার ছিল না । 


«২৪৮ চোর ম্থলতাশ। 


অলিভিয়! আমার স্কন্ধে হস্তস্থপন করিয়া বলিলেন, “মিঃ গিব.. 
সন, আপনি আমার ভ্রাতৃবন্ধু,। আমাকে আপনি' ভগ্রাস্থানীয়া মনে 
করেন, আপনি যে এরূপ অসভব অঙ্গীফারে আবদ্ধ. হইবেন, ইহা! কি 
বিশ্বাসযোগ্য কথা? আপনি শ্বীকার করুন, আপনার এ কথা 
সত্য নহে, আপনি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন ।” 

তথাপি আমি নিরুভ্তর | বুঝিলাম, আমার কথ! অবিশ্বাস করিবার 
জন্য অলিভিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা! করিতেছেন; আঁমি যর্দি বলি, এ কখা 
সত্য নহে, কাল্পনিক উপকথামাত্র,তাহ1 হইলে ষে তিনি অত্যন্ত আন- 
ন্দিতা হইবেন, তাহাঁও বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু সত্যকথা গোপন 
করিবার সামার ইচ্ছ! ছিল না, সেই জন্তই আমি নীরবে রাঁহলাম ॥ 

আমাকে নীরব দেখি! লেডী অলিতিয়া আমার আরও নিকটে 
সরিয়া আদসিলেন, আমার হাত ধরির! বলিলেন, “মিঃ গিব.সন্,আপনি 
বলুন, এ কথা সত্য নহে, ইহা পরিহাসমাত্র ; আপনি আমার 
হিতৈষী বন্ধু, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও স্থলতানের কবল হুইতে 
আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপনি কি কখনও এমন নিষ্ঠর প্রতি- 
জ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারেন? না নাঃ ইহ। মিথ্যাকথা 1” 

আমার একবার মনে হুইল, সত্যকথা বলিয়া ভাল করি নাই, 
কিন্ত এখনও তাহা ঢাকিবার উপাঁর আছে, এখনও. ত]হা অন্বীকার 
করিতে পারি, কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত যতই কঠিন হউক, সত্য 
গোপন কর! হইবে না, আমি কিরূপ চত্িত্রের লোক, লেডী 
অলিভি্না! তাহ বুঝুন % বর্দিতিনি মামাকে নরপিশাচুবোধে স্বণা 
করেন, তাহাঁও আমাকে অল্নান-বদনে সহ করিতে হইবে; কঠিন 
পাপের কঠিন প্রায়শ্চিত আবশ্তক । 

এই সকল কথা চিন্তা করিয়। আমি অলিতিয়াকে কম্পিতকণে 
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বলিলাম, *লেডী অলিভিয়া,আঁমি বড় হতভাগ্য, কিন্ত আপনার সহানু- 
ভূতির যোগ্য পাত্র নহি আমি সত্যই বলিতেছি, আপনাকে সুল- 
তানের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইস্! আমি স্রলতাঁনের 
নিকট আমার স্বাধীনতা ও জীবন ভিক্ষা লইয়াছি, আমি প্রতিজ্ঞা 
করিরছিলাম, যদি আমি আপনাকে সুলতানের হস্তে সপর্পণ করিতে 
ন! পারি,তাহা হইলে আঁবেরিয়া-রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বক আত্ম- 
সমপণ করিব) আমার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা! হয়, তাহাই গ্রহণ 
করিব |” 

আমার কথা শুনিয়। অলিভিযা একটি কথাও বলিলেন না, কিন্ত 
তিনি যে ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার সেই 
দৃষ্টি জীবনে কথনও ভুলিতে পারিব না) সে দৃষ্টি সন্দেহ ও বেদনা 
মিশ্রিত, তাহাতে তাহার মর্মাহত জীবনের ব্যাকুলত। পরিস্ফুট হইয়া! 
উঠিতেছিল। 

অনেকক্ষণ পরে অলিভিষ্না বলিলেন, “মি: গিবসন, আপনার 
পক্ষে এরূপ কাধ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি আমাদের বন্ধু, বন্ধু এ 
ভাবে বন্ধুর সর্বনাশ করিতে পারে না, আমি আপনার কথা মিন 
করিলাম না।” 

আমি রুদ্ধ-_নিশ্বাসে বলিলাম, “আপনি বিশ্বাস না করুন, 
কিন্ত এ কথ সত্য, আমার নিজের প্রতি আমার যে দ্বণা জন্মিয়াছে 
আপনি আমাকে তাহ অপেক্ষা কখনই অধিকতর দ্ব্ণা করিতে 
পারিবেন না ।* 

অলিভিয়। এবারও কোন কথ। বলিলেন নাঃ কিন্তু দেখিলাম, এবার 
তিনিঃকয়েক হাত দূরে সবিয়। দীড়াইলেন ; আমি তাহার মুখের দিকে 
টাঁহিলায, মুখখানি পুর্ব্ববৎ প্রন্তরমূর্থির স্তাঁয় ভাবসংস্পশশূন্ত। 
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এই ভাবে প্রায় পাচ মিনিট অতিবাহিত হইল । লে'টী অলিভিয়। 
অবশেষে অতি ধারেবীরে আমাকে বলিলেনঃ“মিঃ গিব সন্ধি আপনীস 
কথা সন্যও ভয়, তাহা হইলে আপর্লি যে কি যন্ত্রণায় এই ভয়াবহ, 
প্রস্তাবে সন্মত হইয়াছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পাঁরিয়াছি ; আপনি 
এ কথা আমার নিকট প্রকাশ ন! করিলেও পারিতেন, কিন্তু আপনি 
্রক্ছা পূর্বক এ কথ] প্রকাশ করায় আমি বুঝিমাছি, আপনার জদয় 
কিরূপ মহৎ; বুঝিগ্বাছি, 'আঁপনি পাপের প্রায়শ্চিন্তের জন্ত সকলই 
করিতে প্রস্তত। সুলতানের নিকট এই অবৈধ 'প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 
হইয়া ঘদ্দি আপনি পাপ করিয়া থাকেন, আমাঁকে শক্র-কবল হইতে 
উদ্ধার করিয়' সেই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন ; ঘি নাঁবী- 
শদয়ের দুর্বলতা? বশতঃ ক্ষণকাঁলের জন্যও আঁমি আপনাকে অবিশ্বাসের 
চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া! থাকি,আপনি আমার সে দুর্বলতা মানা করি-। 
বেনয আসুন, আমর! উভয়েই এই অতীত অপ্রীতিকর কথা বিস্মৃত 
হই, এই কষ্টকর অতীত-স্বতি জীবনে যেন আমাদের শ্বতিপথে সমুদিত 
না! হয়।” 

রমণীর মুখে এক্রপ সদাঁশয়তা-পূর্ণ কথা জীবনে কেহ কখনও 
ুনিয়াছেন কি ন? সন্দেহ, আমি বিশ্বিত, মুগ্ধ ও পুলকিত হইলাম, কি 
বলিব, কথা খঁজিয়! পাঁইলাঁম না, আমি মৌনভাবে বসিয়া রহিলাম। 
কতক্ষণ সেই ভবে কাটিত, বলিতে পারি না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই 
গুহন্বামী আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, অনেক কষ্টে তিনি 
আমাদের জন্য একথাঁনি বোট সংগ্রন্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; মানা- 
লাকি ও কন্গ্রীনিডিস নীচে আমাদের প্রতীক্ষায় দীড়াইয়া আছে। 

আমরা আর বিলন্থ ন1 করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাঁম,অলিভিয়ার 
সুখের দিকে চাহিয়! দেখিলাম, তাহার মুখ অত্যন্ত মলিন, তীহার মনে 
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কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। তিনি এখনও আমাকে সন্দেহের চক্ষে 
দেখিতেছেন কি না, বুঝিতে পারিলাঁম না । আমরা গৃহস্বামীর নিকট 
বিদান্স *লইয়া দশ [মিনিটের মধ্যে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম; এই 
সময়ের মধ্যে অলিভিয়! একটি কথাও বলেন নাই, আমিও কথা কহি 
নাই। নিঃশব্দে আমরা বোটে আরোহণ করিলাম এবং অলি- 
ভিয়াকে বোৌটের কামরার মধ্যে গমন করিতে বলিলাম ; অলিভিয়! 
আমার কথায় কর্ণপাত ন। করিয়া বোটের বাহিরে বসিয়া রহিলেন ; 
অন্তকল বাদু-প্রবাহে বোটখানি দ্রুতবেগে জিব্রাল্টর প্রণালী অভিমুখে 
অগ্রসর হইল । অলিভিয়ার উদ্ধার-সাঁধনে কৃতকাধ্য হওয়ায় আমার 
নন মেনূপ আনন্দ-পূর্ণ হওয়া? উচিত ছিল, হৃদয়ে সেরূপ আনন্দ অন্ু- 
ভব করিতে পারিলাম না, নিদারুণ ওদান্ত ও জড়তায় আমার হৃদয় 
পর্ণ হইয়া রহিল । 

চন্দ্রলোকিত সমুদ্রবক্ষে সেই বৃহৎ তরণীতে জিব্রাল্টর অভিমুখে 
চলিতে চলিতে আমার মনে হইতে লাগিল, যেন কোন অজ্ঞাতদেশ- 
অভিমুখে বাত্র। করিয়াছি । বোটের দীাড়ী-মাঝিরা মনের আনে 
মারব্যভীষায় গল্প করিতেছিল, মানালাকি ও কন্্টানিডিস হষ্টচিত্তে 
তাঁসখেল1 করিতেছিল, তরঙ্গাঘাতে নৌকাখানি অল্প অল্প দ্ুলিতেছিল 
এবং জলের ছল ছল শব্ধ অশ্রীস্তভাবে আমাদের-কর্ণে প্রবেশ করিতে- 
ছিল। সমন্ত রাত্রি নৌবাহনের পর প্রভাতে জিব্রাল্টরের ধূসর গিরি- 
মালা আমাদের নয়নপথে নিপতিত হইল। নৌকখর উপর লেডী 
অলিভিয়1! আমার সঙ্গে অধিক কথ! কহেন নাই; এতক্ষণ পরে 
তিনি আমারে বলিলেন, “মিঃ গিবসন, আপনার ভাব দেখিস 
বোধ হইতেছে, আপনি বড় মনঃকষ্টে কালষাপন রুরিতেছেন, আপনি 
বলুনঃ আঁমি কি করিলে আপনি সুখী ভন, অ।পনাঁর জন্ত আমি 
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কাহাই করিতে সম্মত আছি, আপনার অন্থচ্ছন্দতার কারণ আমি. 
বুঝিতে পারিয়ীছি, আপনার মনোবেদন1 দূর করিবার চেষ্টা করা 
আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য; যদ্দি আরম তাহা না করি, তাহা হইলে 
আমি মনুষ্য নামের যোগ্য নহি, আপনার মনের কথা 
সকলই আঁথাকে খুলিয়া বলিয়াছেন, আপনার সাহস ও 
বীরত্ব অতুলনীয়। শ্বীকার করি, আপন প্রাণ-রক্ষার নিমি 
অন্যায় কার্ধ্য-সম্পাদনে প্রলুন্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনি 
সেই প্রলোভন সংবরণ করিয়া আমার উদ্ধার-সাধনের শিমিত মহ 
বিপদের সম্মুখীন হইতে কুঠিত হন নাই, আপনার প্রাণপণ সাঁধন। 
সিদ্ধ হইয়াছে, এ জন্য আমি চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাঁকিব, 
ইহার অধিক আমার আর কি বলিবার আছে; আপনি ক্ষোভ ত্যাগ 
করুন, অতীতের কথা বিস্বৃত হউন।” অলিভিয়! ্সর-হাস্ত আমার 
দিকে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিলেন । 

আমি তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া উত্তেজিত-স্ববে বলিলাম, “তালি- 
ভিয়া, আপনি আমাকে স্বণা করুন,আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করুন, 
আমাকে ক্ষমা করিবেন ন!, আমি আপনার ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য, 
আমি মহা অপরাধী, কিন্ত তথাপি পরমেশ্বর জানেন, আঁমি আপ- 
নাকে কত ভালবাসি ।* 

অলিভিয়! আমার হাত হইতে ভাহার হাতখানি টানিয়! লইয়া 
সমবেদনা-পূর্ণস্বরে বলিলেন, “মিঃ গিবজন্ঃ আপনার কথা শুনিয়া 
আমি বড় দুঃখিত হইলা'ম.।” ও 

আমি বলিলাম, «শামি আপন।কে আমার মনের কথ! বৃলিতাম 
না। আমার মনের কথ! চিরদিন অংমার হৃদয়েই অবরুদ্ধ থাকিত, 
এ জীবনে তাহা! কাহারও নিকট প্রকাশ করিতাম না) জাপনি 
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আমাকে ক্ষম1 করুন, আমি আপনার অপকারের চেষ্টা করিয়াও এমল 
প্রেমের মোহ-জল বিস্তার করিয়াছি, ইহা আমার পক্ষে বড়ই গহিত 
হইয়াছে; আমি ষাঁহা বলিয়াঁছি, তাঁহ| বিস্বত হউন, আমাকে নিতান্ত 
অকর্মণ্য ব্যক্তি বলিয়া জানুন; চিরদিন মনে করিবেন, আমি আঁপ' 
নার বিশ্বাসের অযোগ্য পাত্র ।” 
অলিভিয়া আমার স্কন্ধে হস্ত-স্থাপন করিয্বা বলিলেন, “মিঃ গিব.২ 
সন্দআপনি এমন কথা কেন বলিতেছেন ? আমিকি বলি নাই,সর্ববাস্তঃ- 
করণে আমি আপনাকে ক্ষম1 করিয়াছি? আপনিও যখন বলিতেছেন, 
আমাকে ভালবাসেন, তখন আর এ মনোব্দেনা কেন ? আপনি ত 
জ।নেন, আপনি প্রাণপণে চেষ্টা না করিলে, সুলতানের কবল হইতে 
আমার মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবন] ছিল ন; তাই আবার বসিতেছি, 
অপ্রীতিকর অতীত কথা বিস্বত হউন, মন স্থির করুন, এ দেখুন, জিত্রা- 
ণ্টরের পাহাড় সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আমাদের যাত্র। প্রায় শেষ 
হইয়া আসিয়াছে, এখন আর আমাদের ক্ষুবন্ভাবে কালঘাপন করা! 
উচিত নহে ।” 
বুঝিলাম, স্বাধীনতা লাভ করিয়! পিতা-মাঁতাঁকে দেখিবার আশায় 
অলিভিয়৷ উৎফুল্ল হইয়। উঠিয়ীছেন $ কিন্তু আমীর আনন্দ করিবার কি 
কারণ থাকিতে পারে? আমার হৃদয় শ্মশানের ন্যায় নিরানন্দময় ১ 
আমার আনন্দ, উৎসাহ, সুখ, শান্তি সকলেরই অবসান হইয়াছে। 
ক্রমে আমাদের বোট জিব্রাল্টরের বন্দরে উপস্থিত হইল, আম।- 
দের তীরে অবতরণের সময় আদিল । অলিভিয়া বলিলেন, “আমি 
আর অন্পকীলের মধ্যেই আমার পিতা-মাতাকে দেখিতে পাইব, 
আমার মনে আর আনন্দ ধরিতেছে না; আপনার অন্ুগ্রহেই আমি 
টু্ববার সুখের মুখ দেখিতে সমর্থ হইল|ম।” 


২৫৪ চোর সুলতান । 


আমি বলিলাম, *লেডী অলিভিয়া, আমি আপনার জন্য বিশেষ 

কিছুই করি নাই, আমার গুরুতর অপরাধের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করি- 
যাঁছি মাত্র, আপনি আপনার মহত্বগুণে আমার অপরাধ মাজ্জন। 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত আঁমি নিজেকে কোন দিন মাজ্জনা করিতে 
পাঁরিব না, আপনি অল্পদিনের মধ্যেই শ্বপ্দেশে প্রজ্যাগমন করিবেন, 
ভবিষ্যতে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ না হওয়াই সম্ভব, কখনও 
কথনও এই হতভাগ্যের কথা "স্মরণ করিলে আমি সুখী হইব, আমার 
প্রেতাত্মা! তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিবে ।” 

আমার কথ শুনিয়া অলিভিন্ন শিহরিয়! উঠিলেন, গিজ্ঞাস! করি- 
লেন, “আপনার এ কথার অর্থকি? আমাদের তীরে নামিবার সময় 
হইয়াছে ১ আপনি আমাঁস সঙ্গে চলুন। আমার পিতা-যাঁত1] আমার 
উদ্ধারের কাহিনী শ্রবণ করিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন ; আপনার 
নিকট তাহাদের কতজ্ঞতাশ্প্রকাঁশের স্ুযোৌগদানে আপনি কি কু &ত 
হইতেছেন ?” 

আমি মাথ। নাড়িয়া বলিলাম “না, আমি তীরে নামিব না, 
আমাকে বিদায় দাঁন করুন। মানালাকি আপনাকে আপনার 
পিতাঁর নিকট লইয়া যাইবে, আপন এখন অনায়াসে তাহার উপর 

ভর করিতে পারেন |” ৮ 

অলিভিয় জিজ্ঞাস! করিলেন, “তীরে নামিবেন ন1 কোথায় যাই- 
বেন? আপনি কেন আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা! প্রকাশ করিত- 
ছেন? আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি না, সকল কথা খুলিয়া 
বলুন।* . | 

আমি কোন ১ত্তর দিলাম না, নতমস্তকে বসিয়া রহিলাম । 

অলিভিয়। পুনর্ধার আমাকে প্রশ্ন করিলেন । 


চোর সলতান। ২৫৫ 


এবার আমি বলিলাম, “এই বোঁটেই আমি আ'বেরিয়ায় ফিরিয়! 

সাঁইব |” 

আমার কথা শুনির্া অলিভিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বিস্ফারিত- 
নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিক্পা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি 
বলিতেছেন কিঃ আবেরিয়ায় কেন ফিরিয়া যাইবেন ?” 

আবেরিয়ায় কেন ফিরিয়া যাইব, সে কথা তাহীকে বলিবার ইচ্জা 
ছিল না কিন্তু দা তাঁহা জানিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করাত 
আমি বলিলাম, “সেখানে আমার একটু কাজ আছে, সেখানেছুনা 
গেলে চলিবে ন11” 

অণিভিয়া বলিলেন, “মিঃ গিবসন আপনি আমার, কাঁচি 'ঘুনের 
ভাব গোপন করিতেছেন, কিন্তু আপনার অভিপ্রীপ্ণ আমি বুঝিতে 
পারিয়াছি ; আপনি সুলতানের নিকট যে অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ 

হইক়্াছিলেন, তাহা পুর্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়। আপনার 
প্রতিজ্ঞান্ছসারে সুলতানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছেন । 
কেমন, এ কথ! ফি সত্য নহে?” 

আমি এ কথা অস্বীকার করিতে পাঁরিলাম না, কিন্তু ইহা স্বীকার" 
করিবার আবশ্যক দেখিলাম না, আমি সুলতানের কু্য উদ্ধার করিব 
এই জ্ঞন্তে তাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি; কার্ধ্য উদ্ধার 
করিতে না পাঁরিলে আমি তাহার নিকট প্রত্যাঁগমন পূর্বক দণ্ড গ্রহণ 
করিব, এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছি, এ অবস্থায় আমার আবেরিয়ায় 
প্রত্যাগমন ন! করিয়া উপাঁয় কি? স্বীকার করি, আঁমি এখন অনা- 
মাসেই দুরদেশে পলায়ন করিতে পারি, সুলতানের সাধ্যও নাই যে, 
আমাকে তিনি ধরিগ! লইয়া! গলা শ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন; কিন্ত 
আমি কিরূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব? তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে কাপুরুষের 


২৫৬৮ ... চোর স্থুলতান। 


শ্গায় পলায়ন করিব? জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক-কাঁপিমা! লেপন করিব ? 
না? আমি তাহা! আমি পারিব না। 

অলিভিয়! বলিলেন, “আপনি আবেরিয়াক় প্রত্যাগমন করিলে 
কিরূপ বিপদে পড়িবেন, তাহ কি বুঝিতে পাঁরিতেছেন না? আঁপ- 
নার চেষ্টাতেই যে আমি উদ্ধারলাভ করিয়াছি, সুলতান অবশ্য এ কথ! 
ঙ্ঞানিতে পাঁণিয়াছে ; আপনাকে হাঁতে পাইলে অত্যন্ত যন্ত্রণ। দিয়া 
স্বলতান আপনার প্রাণবধ করিবে-; আপনি কেন আত্মহত্যা করিতে 
যাইতেছেন? এমন পাগলের মত কাজ কেন করিবেন ?” 

আমি বলিলাম” “আমার কাঁজ পাগলের মত নহে, মানুষের মত 
আমি সুলতানের কার্য উদ্ধার করিব বলিয়া তাঁহাঁর বহু অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছি, কিন্ত আমি তাহার অন্ত কিছুই করিতে পারিলাম না; এ 
অবস্থায় তীহার নিকট উপস্থিত হইয়া দগ্গ্রহণ করা ভিন্ন আর কি 
উপায় আছে ?” 

অলিভিয়! বলিলেন, “মাঁপনি বিজ্ঞ হইয়! নির্সোঁধের যত কথা 
কেন বলিতেছেন? পাপ চিরকালই পাঁপ, দায়ে পড়িয়া কোন অনার 
কার্যসাধনের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিলে 
অপরাধ হয় না। আমি সুলতানের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি, সে 
অতি জঘন্য চরিত্রের লোক, তাহার হৃদয়ে দয়া-মবুয়ানাই, আপনার 
চরিত্রের মহিম! সে উপলব্ধি করিতে পারিবে না. আপনার প্রতি বিন্দু- 
মাত্রও দয়া প্রদর্শন করিবে না। আমি আপনার এ সকল প্রলাপ 
বাক্য আর শুনিতে চাহি না, আপনি চলুব, আঁপনাকৈ আমি ছাড়িয়া 
দিব না; আমাদের সঙ্গে আপনাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে 
হইবে |” 

আমি বলিলাম,&নখ আনি আমাকে আর এ অচ্রোঁধ করবেন 


চোর স্থলতান। ২৫৭ 


না, আমার সম্কপ্প হইতে আমাকে বিচালিত করিবার চেষ্টা করি- 
বেন না, আমি কর্বব্যস্থির ক।রয়াছি; আমার যাহ! কর্তব্য, আত্ম- 
সন্মান-রক্ষার জন্য তাহা আমাকে সম্পাদন করিতেই হইবে ।” 
অলিভিয়া এবার কীদিয়া! ফেলিলেন, বাম্পরুদ্বস্বরে বণিলেন, 
“তবে আর আমি কি বলিব, পরমেশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন|” 
অলিভিয্না বোট হইতে তীরে অবতরণ করিলেন; ম!নালাকি 
এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পাবে নাই; আমাকে 
বোটের উপর বিয়া থাকিতে দেখিয়! সে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি 
নাঁষতেছেন না কেন ?” 
আমি তাহাকে আমার অভিপ্রান্ন গোপন করিলাম ; বলিলাম, 
“মানালাকি! তৃন্ি লেডী অলিভিয়াকে লাট-ভবনে লইয়া যাও; 
সেখানে তুমি ডিউকের নিকট প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করিবে; 
কন্ষ্ানিডিসকে যে পুরস্কার-প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহাও 
তিনি দিবেন; আমি এই বোটেই আবেরিয়ায় ফিরিয়া চলিলাম ।” 
মানীলাকি আমার কথ। শুনিয়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সাবস্ময়ে 
আমার মুখের দিকে চাহিয়! রহিলঃ যেন আমার কথ। তাহার 
বিশ্বাস হইতেছে না1। তাহার পর সে অত্যন্ত উত্তেজিতভাৰে বলি, 
"আপনি বি. ক্ষেপিয়াছেন? এমন পাগলের মত কথা কেন বলিতে- 
ছেন? পাগলেও ত এ রকম কাজ করে না! এতদ্িনেও.কি আপনি 
সুলতানকে চিনিতে পারেন নাই? যাহ! হউক যদি আনি [নতা- 
স্তই আবেরিয়ায় ফিরিয়! যান। তাহা হইলে আমিও আপনার সঙ্গে 
ধাইব । আপনি আমার বন্ধু, বন্ধুকে বিপদে ফেলিয়া আমি কখনই 
সরিয়। ফ্রাঁড়াইব না) ছ্ুকন্ষ্টানিডিদ লেডী অলিভিয়্াকে লাটভবান 


রাখিয়া আনুন, আমি আর এক(পা নড়িতেছি না।” 
১৭ 


২৫৮ চোর স্ুলতান। 


আমি হাসিয়া বলিলাম, “তুমি কেন আমার সঙ্গে যাইবে? তৃমি 
স্বলতানের নিকট কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও নাই, আমার সে 
গিয়া কেন প্রাণবিসর্জন করিবে ? আমি একাঁকী যাইব, কোন মতেই 
তোযাকে সঙ্গে লইব না।” 

মানালাঁকি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে সম্মত হইল না) অবশেষে 
যখন আমি অত্যন্ত পীডাপীডি করিতে লাগিলাম, অত্যন্ত বিরক্তি 
প্রকাশ করিলাম, তখন সে অগতা। আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল; 
বলিল, “মাপনি যখন এত রাগ করিতেছেন, তথন আর আপনার 
অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোঁন কাঁজ করিব না; আমি এইখানেই থাঁকিব, 
আপনি আবেরিয়া নইতে প্রত্যাগমন ন1 করা পর্যস্ত 'আপনাঁর 
প্রতীক্ষা করিব ; যখন দেখিবঃ আপনি আর ফিরিলেন না, আপনার 
আর ফিরিবার আশা নাই, যথন বুঝিব, স্থলতান আপনাকে তত্যা 
করিয়াছে,তখন আবেরিয়ার যাইব, আমার এই হন্তজে সুলতানের 
মন্তক চুর্ণ করিব। যদ্দি ইহা না করি, তবে আমার নাষ মানালাঁকি 
নহে | | 

আ'ম এসম্বন্ধেআর কোঁন কথা না বলিয়া মাঝিদের নঙ্গর 
তুলিতে বলিলাম, অলিভিয়া একবার আমার দিকে কাতর-দৃষ্টিতে 
ফিরিয়া চাহিলেন, তাঁহার পর তিনি অশ্রু মুছিয়! মাঁনাঁলাঁকির সহ্কিত 
লাট-ভবনে যাত্র। করিলেন ; আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভার!- 
ক্রান্ত-ইদয়ে "আবেরিয়াঁঅভিসুখে তরণী ভাসাইলাম। 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ! 


নয ি০০০০০০০ 


উপসংহীর | 

আমার আর অধিক কথা বলিবার নাই । 

পরদিন সাঁয়ংফকঁলে আবেরিয়ার বন্দরে বোট ফিরিয়? আসিল, 
আমার পূর্বোক্ত বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়? আমি তীহাকে সকল কথা 
বলিলাম এবং একটি অশ্ব লইয়া অবসন্ন-হৃদয়ে ঝাঁজধানী অভিমুখে 
যাত্রা! করিলাম । 

আমার মনে বিন্দুমাত্র আশা বা উৎসাহ ছিল..না? যে নিশ্চয় 
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে, তাহার আনন্দ, উৎসাত, প্রসু- 
ল্লত! কিছুই থাকে না, আমারও আজ সেই অবস্থা । ঢই দিন পৰে 
অতি মন্থর-গমনে আমি রাজধানীতে উপস্থিত হইলাম); তখন সন্ধ্যা 
উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমি আলোকিত বাজারের ভিতর দিয়া ধীরে যারে, 
আমার পূর্ববর্ণিত বাসার সন্ুথে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করি- 
লাঁম। ছারে আসিয়া আমার বন্ধুকে আহ্বান করিলাম । | 

বন্ধু আমাকে দেখিয়া অতিমাজ্ঞ বিশ্মিত হইয়া! বলিলেন, “আম্মি 
কি স্বপ্ন দ্বেখিতেছি? তুমি আবার এখানে! তোমাকে বড় পরি- 
আন্ত দেবিতেছি, ভিতরে আসি. কর, তাঁহাসি পর সকল 
কথা শুনিব ।” | | 

দীর্ঘকখল বিশ্রীমের'পর বন্ধুর সহিত একত্র আহার করিলাম, 
ক্আমার তেমন ক্ষুধা ছিল না, বন্ধুর পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছা! সন্মেও কিছু 


২৬০ চোর সুলতান। 


খাইতে হইল 1? আহারাস্তে বন্ধুর সহিত ডাদে গিয়া বসিলাম ॥ 
কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, “তুমি ফিরিয়া! আসিয়! ভাল কর নাই; 
তুমিই যে লেডী অলিভিমাকে লুঠ করিয়া পইয়! গিয়াছ, সুলতান সে 
কথা জানিতে পারিয়াছেন । তিনি শপথ করিয়াছেন, যেমন করিয়া 
হউক, যেখান হইতে হউক, তোমাকে ধরিয়া লইয়। গিয়া অত্যন্ত 
নন্্রণ! দিয়া তোমার গ্রাণবধ করিবেন ৮ 

আমি বলিলাম, "সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি 
অ।াঁসয়াছি 1” 

আমার কথা শুনিয়া বন্ধ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, উভয় 
শক্ত মস্তক চংপিয়া ধরিয়া! বলিলেন, “তোমাকে নিশ্চয় ভূতে পাঁই- 
পাছে, ক্রুদ্ধ ব্যান্রের পিঞ্রে প্রবেশ কক্রিয়া কে কবে অক্ষত-দেহে সেই 
পিপ্রর হইতে বাহির হইতে পারিয়াছে”গ আমার পরাধর্শ শুন 
যেরূপে পার, আজ রাত্রেই এথান হইতে পলায়ন কর; তুমি এখানে 
ফিরিয়া! আসিয়া, এ কথা গোপনে থাকিবে না, আুলতান ইহা 
শুনিতে পাইলে তোমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অত্যন্ত যন্থণ! দিয়! 
প্রাণবধ করিবেন 1” 

আমি বলিলাম, “অদৃষ্টের লেখা কেহ খণ্ডাইততে পারে না, স্ুল- 
তানের হস্তে মৃত্যুই যদি অদৃষ্টের লিপি হয়, তাহা! হইলে কোথায় 
পলাইয়! প্রাণরক্ষা করিব? বাঁচিবার আঁশা রাখিলে আমি কখনই 
এখানে ফিরিয়া আদিতাম না। এ সকল কথ থাক্‌, নূতন খবর 
কি আছে, বল?” 

বন্ধুর সহিত নানা কথাককতি নাড়া গেল, স্থির করিলাম, 
“পরদিন মধ্যাহৃকাঁলে স্বলতানের দরবারে হাজির হইব, মরিতেই 
হইবে, কিন্তু হুলতাঁনের কাছে কোন কথা গোপন করিব না, তীহাকে 


চোর সুলতান । ২৬১ 


সকল কথ! খুলিয়া বলিয়া বুঝাইয়া দিব, ইংরাঁজ প্রতিজ্ঞা-পালনের 
জন্ত কেঘন নিঃশক্কচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে । 

অনেক রাত্রে শয়ন করিলাম, শুনিয়া বিশ্বিত তইবে, [ই রাত্রেক্ধ 
আমার বেশ মুনিদ্র। ভইল। শি়বপ্রাস্তে মৃত্যু দণ্ডায়মান ; তথাপি 
আমার স্বপ্রহীন প্রগাঁচ সুবু্ঠির ব্যাঘাত হইল না, আমার ।এই অতি 
কালেও লেডী লিভিয়াঁর কথা পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল 

পরদিন মধ্যান্ছের পূর্বে আমি কোঁখাঁও বাহির হইলাম না, 
আমি ইচ্ছা পৃর্ণবক সুলতানের ভপ্তে আস্মপমর্পণের পূর্বে রাজপখে 
বাহির হইয় স্বলতানের গুপ্তচর কর্তৃক ধূত হইব, আমার এরূপ 
ইচ্ছা ছিল না। 

পরদিন প্রভাতে আমার বন্ধু কোন কার্যোপলক্ষে বাঁঠিরে চলি- 
লেন, আমি বাসায় বসিয়া! মৃত্যুর জন্গ প্রস্তত হইতে লাগিলাম । বেল! 
প্রায় এগারটা বাঁজিষাছে, এমন সমক্স গভপ্রান্তবত্তী বাঁজপথে উন্মত 
নাঁগরিকবর্গের হুষ্কারধবনি শুনিতে পাইলাম । ইহার অর্থ বুঝিছে 
পারিলাম না, ইহার কারণ কি, তাঁহাও চিন্তা করিবার আমার অব- 
সর ছিল না । যে মরিবাঁর জন্য প্রস্তত,সংসার রলাতলে ষাঁউক,তাহাঁছে 
তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? তবে জনকোলাঁহলে বুঝিতে পারিলাম, 
ব্যাপার বিছু গুরুতর । ইতিমধ্যে আমার বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিভ- 
তাবে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 

আমি তাহাকে জিজ্ঞাঁপা করিলাম, “ব্যাপার কি? এত গোল- 
মাল কিসের ?” 

বন্ধু হাপাইতে হাপাঁইতে বলিলেন, “কি আর বলিব বন্ধু! 
তোমার অদৃষ্ট ভাল, এ যাত্রা! ব্ত্াচিয় গিয়াছ, তোমাকে আর সুজ- 
(তানের বাছে যাইতে হইবে না” 


২৬২ চোর শ্রলনান ॥ 


আমি সবিম্ময়ে জিজ্ঞাপা করিলাম, “ব্যাপার কি, খুলিয়! বলি- 
তেছ না কেন, তোমার কথায় আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, 
কি হইয়াছে? সুলতান কি আমার অপরাধ মাজ্জ্না! করিয়। কোন 
ঘোষণাপত্র বাতির করিয়াছেন? স্থুলতানের দরবারে আমাঁকে 
াইতে হইবে না কেন?” 

বন্ধু বলিলেন, “থামে, আমাকে হাঁপাইতে দ্বাও, তাহার পর 
তোমার কথার উত্তর দিতেছি। তোমাকে সুলতানের দরবারে 
যাইতে হইবে না, কারণ তিনি আর নাই; একজন বিদ্রোহী ছোর! 
মাবিয়া! ভীহাকে ভত্যা করিয়াছে । সুলতান মস্জীদে নমাজ কৰিতে 
পিয়াছিলেন, নমাঁজ-শেষে তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় 
এই ঘটনা । তোমার উপর আল্লার বড়ই অন্ত গ্রহ, এ বাত্র। খুব বাচিয়া 
গিয়াছ।” 

আঁমি সবিন্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি বলিতেছ কি? এ কথা 
কিস্তা? ইহা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস ভইতেছে না।* 

বন্ধু বলিলেন, “আলার দিব্য যদি মিথ্যা বলির! থাঁকি : ইহা কি 
বিন্রপের বিষয়? এমন গুরুতর কথা লইয়! কে পরিহাস করিতে 
সাহস করে? আর তুমিই বা কিরূপে মনে করিতেছ, তোমার এই 
বিপদের সময় আমি মিথ্যাকথা বলিয়া তোমাকে ভুঘাছিব? এ সংবাদ 
সহরের লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইরাছে» রাজধানীর এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাঁ কোলাহল -আরন্ত হইয়াছে; উন্মস্ত 
বিদ্রোহীরা নগর লুঠপাট আরম্ভ করিক্াছে,সে 0চালাহল কি তোঁমার 
কর্ণে প্রবেশ করে নাই 1” ও 

যে ব্যক্তি সমুদ্রে নিপতিত হইয়া অতলঙ্জণে নিমগ্র হইতে হইতে 
. €দ্বানুগ্রহে কোন অজ্ঞীত উপায়ে তীরে আনীত হয়, তখন তাঁহার 


চোখ স্থুলতান। ২৬৩- 


মনের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, আমার মনের অবস্থাও ঠিক মেই- 
রূপ হইল। বক্ষের উপর হইতে বিশ মণ প্রস্তর যেন এ্রন্দ্রজালিক 
দওস্পর্শে শৃন্ঠে উড়িয়। গেল! আমি উভয়জান্ধ অবনত কারয়া 


করিলাম । 
শুনিতে পাইলাম, সুলতানের যথেচ্ছাচারে প্রজাদিগের হৃদজে থে 


অসন্তোষ ও ক্রোধের বহি ধৃমায়মান অবস্থায় ছিল, সহৃস। তা প্রজ- 
লিত হইয়? তাঁহাকে ভন্মীভূত করিল । 

আমি এই ঘটনার পর আবেরিয়! পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-আ]ফ্র- 
কায় যাত্রা করি এবং বাণিজ্য-ব্যবপায়ে প্রবৃত্ত হই; ভাগ্যলক্ষ্মী 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমি প্রচুর 
ধনের অধিকার হইলাম; গবর্ণমেণ্টেও আমার যথেষ্ট জন্মান-গুত্তি- 
পত্তি হইল, কিন্ত ' আমি এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই। অলিভিয়ার 
কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। তাহার প্রতি আমার অল্গরাগ 
বিন্দুমাত্র হাস হয় নাই 7 শুনিয়াছি, অলিভিন্নাও এখন পধাস্ত'বিবাঙ্ক 
করেন নাই । আমি পালিয়াষেণ্ট মহাসভার সভ্য শিাচিত হইবার 
জন্য দুই এক মাসের মধ্যেই স্বদেশেযাত্র। করিব, অর্থবলে হয়ত; 
অমি কৃতকাধ্য হইতে পারি। স্বদেশে উপস্থিত হইলে অলিভিয়ার 
সহিত নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে; তাহার সুমিষ্ট কথার "আমার প্রাণ 
পরিতুষ্ট হইবে। আরও কি হইতে পারে, তাহা! এখন কিন্ধপে 


বলিব? £ 





ক্রিয়াকা গর-বারিধি 


বিশুদ্ধ_-বিপুল-_বিরাট গ্রন্থ 


'ক্রিয়াকাও-বারিধি--গুক্শিষ্যের প্রয়োজন । 
ক্রিয়াকাগ-বারিধি-__পুরোহিত যজমানের প্রয়োজন । 
ক্রিয়াকাগ-বারিধি-_নিত্য নৈষিত্তিক ক্রিয়ার জন্য আবশ্য ক। 
ক্রিয়াকাও-বারিধি-_-দেবদেবীব্র পূজায় নিত্য প্রয়োজন । 
ক্রিয়াকাও-বারিধি--আদ্ধে, বিবাহে, জাতকর্ম্নে অত্যাবশ্তক গ্রন্থ । 
ক্রিয়াকা-বারিধি-_সর্বসৎকর্্দে, সর্বব্রতে একযাত্র গ্রন্থ । 
ক্রিয়াকাগ্ু-বারিধি-_তীর্থকৃত্য-বাবস্থায়,অশৌচে সাবগ্রস্থ। 
ক্রিয়াকাগ্ড-বারিধি--যজন ও ষাজন জন্য একমাব্র গ্রন্থ । 


সাম, যজু, খক্‌ ত্রিবেদ, সর্ঘ-উপনিষৎ, 
অফ্টাদশ-পুরাণ, সর্ববতন্ত্র হইতে সংগৃহীত। 
১২০০ বার শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 


দশকন্মান্থিত ১* জন দেশপুজ্য অধ্যাপক ও পগ্ডিত-মগুলীর দ্বারা 
ক্রিয়াকাণ্-বারাঁধ সংকলিত ও সংশোধিত হইয়াছে । 


অশুদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগে যাহাতে স্বধর্ম্ননিষ্ঠ হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ দূষিত না 
হয়, দেবদেবীপৃজা পণ্ড না হয়, বিবাহ, কুশগ্ডকা। প্রভৃতি শুভকর্ 
ষথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হয়, বৈদ্দিকমতে শ্রাদ্ধ সপিঞ্তীকরণ ইত্যাদি কার্য ' 
স্ুনির্ববাহিত হয়, প্রায়শ্চিত্ত অশোচ ব্যবস্থা ক্রিয়াকাণ্ডে ফর্দমাল। তীর্থেঃ 
ধর্খ-কর্ম, এবং গহস্থের শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ রাস, দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি । 
মহৎ কার্য্যপঙ্ না হয়) সেই উদ্দেশ্তে দশকর্ম্ম ও যাবতীয় সৎকন্দ বিরাট 
ও বিস্তারিত ভাবে এই-_ 


5 


ভিকল্লাক্কাত্ে 


বিবৃত হইয়াছে--একই গ্রন্থে সকল বিষয়ের এমন সুন্দর ও সুব্যবস্থিত 
সমাবেশ এ পধ্যস্ত কেহই দেখেন নাই। 
অসংখ্য বিষয়ের সুচি উদ্ধত করিবার স্থান নাই,__তবে সুজ স্থুল 
বিষয়ের তালিক। দেখিলেই বুঝিবেন--এত সংগ্রহ আর কোথাক্ন ? 
এন্সপ গ্রন্থ কম্মিনকালে প্রকাশিত হয় নাই। 


স্চির সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 


১ম শাখায়--দীক্ষা1-প্র করুণ । গুরু শিষা লক্ষণ, গুরুমাহাত্মা, দীক্ষা ও 


মন্ত্রাদি, ব্াশিচক্র বিচার, মাস বার নক্ষত্রাদির বিচার, জপফল পুব্রশ্চরণঃ মন্্-সংস্কার, 
মাতৃকা যস্্রাদিঃ দশ সংস্কারবিধি 

২য় শাখায়--দশবিধ সংস্কার | সামবেদীয় পভাপান। পুংসবন,সীমণ্ডোন্নয়ন, 
শোব্যস্ত, জ।তকম্ম' নিক্রামণ, পোষ্টিক, অন্নপ্রাশন, পুক্রযুদ্ধীভিত্্রাণঃ চুড়া-করণ, 
কর্ণবেধ, উপনয়ন, সাবিজী চরুহে'ম, সমাবর্তন, বিল।হকণ্য এবং বতু ও আখেপীয়, 
দশকম্ম ধতৃসংকফার ' 


ওয় শাখায় বণঙপ্রকরণ 1-- 
. বেশাখী-কৃতা-ধন্্রঘট ; ফল, দান, জল অন্ন সংক্রান্তিবত, অক্ষয় তৃতীয়া, 
হরিমঙ্গল, সীতানবমী, রুকিণী, গিপীতকী দ্বাণ্শী, উম্া-মহেশ্বর, নৃসিংহ চতুর্দশী, 
চন্দন্যাত্রা, পুষ্পদোল প্রভৃতি । জযষ্ঠকৃতা__রস্তা তৃতীয়া, ভমাচতুরী, অরণা নিত্য, 
অপরাপর ষষ্ঠী, মঙ্গল-চপ্ত, মঙ্গলবার, নিজ লা একাদশী, চম্পক চতুর্দশী, আ্ানযাজ। 
সাবিত্রী-ব্রত প্রস্ততি । আবাঢকতা- রথযাত্রা, মনোরথ দ্বিতীয়া, য়লষাত্রা, 
চাতুষ্মাস্ত, নাগ পঞ্চমী, শ্রাবণাকৃতা-_শীতঙগ সপ্তষী, সত.নারায়ণ, সতানানায়ণ 
পাচালী বাণেশ্বরী, কুপায়োন স গ্যনারায়ণ, শনির পাঁচালি, ঠবচনী, হ্রিতালিকা, 
সিদ্ধি-বিনায়ক কদিপঞ্চমী, কুক টি, শকষ্খজন্মাটমী রা ধা ষ্ট্ী, ছর্ববাষ্টরমী,তালববমী” 
শ্রবণা দ্বাদশী, অনস্তত্রত, অধোর চতুর্দশী, আলোকা'মাস্তা, পার্থপরিবর্তন ব্রতাপি। 
আশ্বিন কৃত্যয--কোজাগরকুত্য, 'মানচতৃর্থা, হুর্গাব্রত, বারাষ্টরমী, বুধাই্মী প্রভৃতি । 
কার্তিক-কৃত্য--_দূত্য প্রতিপদ, পপাষ্টাষ্টমী, উত্থানষান্্রা ভূত-চতুদ্দশী, যমপুফরি পা, 
কালিকা ব্রত, ভাম্মপঞ্কক, বকপঞ্চক,কাত্তিকেয়ব্রতাদি | অগ্রহায়ণকৃত্য-_দান-হ্বাদশ্ট, 


০৮৬ 


সর্বলয়! প্রভৃতি | মাঘকৃত্য-ষট_ পঞ্চমী, আরোগা সপ্তমী, বিধান সপ্তযী, তৈমো- 
কাদশী, সন্তানদ্বাদশী, আমলকী দ্বাদুশী ব্রতাদি। ফাল্ুনকৃত্য__শিবরাব্রি দোলষাআ; 
দেবদগোল, গোবিন্দ ত্বাদশী ব্রতাদি। চৈত্রকতা-_অশোকাষ্মী, জীরামববনী, মদন- 
হ্বাদশী, বালিকাদের ব্রতসমূহ-__পৃণ্য-পুষ্ষরিণী,দশপুত্তলিকা, বৈশাখচম্পক, কলছড়া, 
ক্ষণর, দাড়িত্ব, স্বৃত মধু, ফল, সংক্রান্তি, আদরসিংহাসন, ধনগ্গছান, পৌর্ণমাস; 
আলঙ্র্গ, গুপ্তধন প্রভৃতি বন্ধসংখ্যক ব্রতাদি। 

ধর্থ শাখায় অশোচপ্রক রণ 1 

সর্ববিধ অশৌচ নিরুপণ ও* ব্যবস্থা জন্ম মৃত্যু সন্বন্ধ অন্সারে অশো5 
দাহাধিকারঃ পিওদানক্রয, যুমুষু কত্য, গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ, বৃষোৎসর্গ-পিরুপণ, 
ফলচন্দনধেন্থ ব্যবস্থা ইতাদি | 
৫ম শাখাক্স প্রায় চিত্তপ্রকরণপ 1 

বাবস্থা, উৎসর্গবীক্যয দক্ষিণাবাকা-সংবলিত খেনগদান মুল্যাদি, প্রায়চিন্তে 
পুর্বদিন যুণ্ডন, দিন-নিরূপণ দণ্ডাদি সর্বববিধ। 
গ্ঠ শাখায় ধ্যানপ্রকরণ বীক্যমন্ত্র ও গায়ত্রী ।-_ 

(পুংদেবতা ) গণপতি, কাত্তিকেয় অজপা, নারায়ণ, বিষ, ভধর, রামচক্জা, 
রদুনাথ, রণরখু, লক্ষণ, আীকুষ্ণ, বলদেব, বালগোপাল, জগন্নী্, খুগলকিশোর 
লল্মমীনারায়ণ, বৃসিংহ, দশাবন্ডারঃ হরিহর, বাক্রদেব, দাধবামন, অনন্ত, শিবু 
অদ্ীনারীশ্বর, হরগৌরী, নলকণ মৃত্রাঞ্জয়, বাণেশ্বর, বট্ুকউৈরব, চজ্জশেখর কালরুত্র, 
ক্ষেত্রপাল, মহাকাল, যম, জ্ানন্দভৈরব, মাকগেয় গরুড, আগ্রি, হনুমান, বাস, 
দেব, তত? ব্রঙ্গা? কুবের। পঞ্চানন গুরুদেব তংস+ জ্বরাতরঃ নবগ্রহণ বাল-* 
সুধ্য, বিশ্বকম্মা ব্যাস সত্যবান, বরাহ্‌, বুদ্ধ, কক্ষি প্রভৃতি যাবতীয় দেবগণের 
ধ্যানমন্ত্রাদি | | 

(স্্রী-দেবতা ) ভর্গা, জয়দুর্গা, জগগ্ধাত্রী, অগ্ন-পূর্ণা, মক্িষমার্দনী, ভগবতী, 
কাত্যায়নী, চণ্ডী গৌরী, দশযহাবিদ্যার, কৌমিকী কৃগুলিনী,, অষ্টশক্ি, ন্দরসৃন্দরী 
প্রভৃতি যোগিনীগণেতর, সরস্বতী, মনসা লক্ষ্মী, তা, দেবকী, যী, স্তিক' সুবচন; 
সাবিত্রী গায়ত্রী ধরাদেবী কুমারী, গঙ্গা, ভ্রীরাধিকা, তুঙ্গসী, দক্ষিণাকালী, মহা- 
কালী, আনন্দ-ভৈরবী, ছুর্ববা, কমলা ওুভৃতি অসংখ্য দেবীগপণের ধ্যানমন্ত্র গায়ত্রী 
সন্নিবেশিত। 
৭ম শাখায় আসন ও মুদ্রীপ্রকরণ ।-- 
সর্বববিধ আসনবিধি ও মুদ্রাপ্রকরণ এই শাখাপ বিস্তারিত ভাবে সংগৃহীত হইম়্াছে। 


৮ম শাখায় স্তভব ও করচমালা !__ 
সর্ব দেবদেবীর শ্তোন্র ও কবচ এই শাখায় বহৃলরূপে, যাহা সাধকগণের 
£ভা প্রয়োজনীয় তাহার পূর্ণীষ্ত সমাবেশ করা হইয়াছে। 


৯মশাখায় পুজাপ্রকরণ ।-- 
বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণৌক্ত ছূর্গাপূজা, দেবীপুরাণ বিহিত ছুর্গাপূজ?, কালিক1পুরাণ- 
বিহিত হুর্গাপুজা; লক্ষ্ীপূ্জা, কালীপুজা, জগন্ধাত্রীপুজা, রাসপদ্ধাতিঃ অন্রপূর্ণাপুক্তা, 
সরম্বতীপৃজা, কালকুমার কুষ্ককুষারপূজা, শীতলাপুজা, জ্বরপূজা, বনছূর্গাপূজা, 
গঙ্গাপূজা, অপরাজিতা ও কুমারীপৃজা, দীপান্বিতা লল্্লী পুজা, বিধুপুজা, পার্থিব ও 
বাণলিজ শিবপুজা, পুজা. কুগলিনীপুজা, গন্ধেশ্বরী পূজা! প্রভৃতি যাবতীয় পুজা-পদ্ধতি 
বিস্তারিতভাবে এই শাখায় সংগৃহীত আছে । 


১* শাখায় তীর্থকৃত্য প্রকরণ ।-_ 

গয়া, বৈদ্যনাথ,; কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বারঃ করতোয়া যধুরা, বুন্দাবন, গঙ্জাসাগর, 
কামাখ্যা, ব্রহ্গপুত্র। পুরুঙোত্তম। চন্দ্রশেখর, অযোধ্যা, গঙ্গা প্রভৃতি সর্ববতীর্থের 
পদ্ধতি, ষাত্রাবিধি, দর্শনবিধি, সান ও শ্রাছ্ছবিধি, বাধ ও নিষেধসহ যথাশাস্ত্র সংগৃহীত 
হউয়াছে । 
১১শ শাখায়- নিত্যকৃত্য প্রকরণ 

এই শাখায় প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈদিক ও তান্ত্রিত ও বৈষ্ণব মতে সরান, তপণণ 
তিলকধারণ, আচমন, সঞ্চ্যা, গায়ত্রী, (জিবেদীয়) তান্ত্রিক গায়ত্রী,আবাহন বিসর্জ্ঞব, 
প্রাত £ মধ্যাহ্ন পর্ববাহ ধ্যানাদিঃ নিত্যহোম, নিস) শ্রাদ্ধ, ভোজনবিধি, রাত্রিকৃত্য 
প্রভৃতি নিষ্ঠাবান |হশ্রুর বাহাকিছু নিত্য প্রয়োজন সেই সমস্ত বিষয়ের একজ 
সমাবেশ । রং 
১২শ শাখায় শ্রাদ্ধ প্রকরণ। 

সাম-যভু-খথেদীয়__ শ্রাদ্ধ-প্রকরণ, বুযোৎসর্গ, সপিী করণ, একো, চন্দনধেণু 
ার্ধবন শ্রান্ধ, চতুর্থ-দিন শ্রাদ্ধ বছলরূপে এইধুবৃভৎ খণ্ড সমাবেশিও হুইয়াছে। 
১৩শ শাখায়-_ প্রতিষ্ঠা প্রকরণ । _ 

জিবেদীয় ব্রত প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির, শিব, মঠ, জলাশয়, অস্থথাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠ। 
ৰাস্কষাগ প্রভৃতি সংগৃহীত । ৃ 
১৪শ শাখায়---শাস্ভি-স্বস্তায়ন প্রকরণ । 

নবগ্রহ, ত্রিপু্ষর, পঞ্চাঙ্গ প্রভৃতি শান্তিকণ্ঘ সমাবেশিত 


রানি 


১৫শ শাখায়--হোম-প্রকরুণ । 
হোমের প্রকার ভেদ, অগ্রিস্থান। কুণ্ড, বেদী প্রভৃতি, ভান্ত্রিক মতে হোম 
সর্ববকন্মসাধারণী, কুশ্ডিক? হোম কর্মের যাবতীয় ব্যাপার সংগৃহীত | 
এতভ্ডিন্_উদ্ধত অংশে__ 


বল ও বিস্তারিত ভাবে এই প্রস্থের পরিশেষে দত্ত হইয়াছে এই খণ্ডে 
দত্তকপুত্রপদ্ধতি, গঞ্চপল্লপব। কবায়, নবপত্রিকাঁ, গৃহ-গুদ্ধি-গুদ্ধি বিবাহের সম্বন্ধ 
বিচার, উপাকম্ম, সর্বেবোষধি, অকাল, বিঝু। ধিপ্রপাদোদক ধারণ, ভূতচতুর্দশী, 
দপদান, সাগর গঞ্জ! ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতিতে স্নানমন্ত্র মোডশোপচার। দশোপচার, পঞ্চে। 
পচার ভ্ব্যাদি, দ্বাদশ, ষোড়শদান) কবঠাদি শোধন জথতিথি, দ্বাদশ গোপাল নাম, 
বেদী-শোধন, দশাঙ্গ যোড়শাঙ্গ ধূপ, শ্যামার্চনা নিরূপণ" ক্ষৌরকনম্ম, 'অধিবাস, 
ভ্রিবেদীয়, মগ্্রাদি, ইতুপুজা, ভ্রাভৃদ্বিতীয়া, পুস্প তুলসী বিন্বপত্র ছূর্বব। চয়ন মস্ত 
ইত্যাদি নানা বিষয় এই অংশে সংগৃহীত্ত হইয়াছে। 


এই বিরাট গ্রস্থ নিশ্চয়ই হিন্দুর গৃহেগুহে বিরাজিত হইবে 
আমরা বিনালাতে ইহা বিতরণ করিব । 


উৎকৃষ্ট কাপড়ের বাঁধান__মূল্য ২২ টীকা। 
কাগজের বীঁধান মূল্য ১॥০ টাকা, 
ডাঃ মাঃ 1/০ আনা 
বস্থুমতী-পুস্তক-বিভাগ ১৯৫৪ নং গ্রে-স্রীট, কলিকাতা |. 


' ধাঙ্াল৷ সাহিত্যস্তবকে স্বগীয় সৌরভের অভাব মোচনার্থ 


তনচিস্ত্ম ্িম-ম্কামন্লেল্জর 
পুষ্পসম্তভারের বিরাট আয়োজন! 


নন্দন-কানন কি? 

আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দিন দিন যে নব নব ভাব, নব নব প্রতিভা, নব নব 
বদ্ধি-চচাতৃধ্যের প্রভাব সাহিত্য-জগতে প্রকাশিত হইতেছে, সেই ভাব, সেই প্রতিভা, 
সেই অপূর্ব সাহিত্য-স্ষ্টির মহিমায় মহিমাস্থিত, আবাল-বস্থ-বনিতার আদরের সুন্দর 
শুন্দক প্রেমের উপন্যাস, অত্যন্ভূত কৌশলপুণ হৃদয়ন্তস্তনকারী ভডিটেকুটিভ উপন্যাস, 
এপিয়, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার এই মহাদেশ চতুষ্টয়ের নানাবিধ 
ভরমণকাভিনীপূর্ণ ভৌগোলিক উপাখ্যান, প্রাতহাসিক ততবপুণ বিশ্য়কর উপন্যাস এই 
অন্দন-ক্কানন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত ভইতেছে | প্রতি মাসের প্রত্যেক পুস্তকঃনুতন নৃভল 
ভাব, স্ুতন নূতন চঙ্গ নৃতন নৃতন রহস্যযালা, শৃতন নৃতন রঞ্জিত চিজ্রাবলী পরি- 
শোভিত প্রায় ৩০* শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । প্রত্যেকপুন্ত "ই ধ্রতিহাসিক, ভৌগোলিক দৃশ্ট- 
সর্যাস্থত নান। দেশের প্রেমের, বিরহের ২।৩ থান তিনরংয়ের হাফটোন চিত্রসম্থলিত | 

ছে সমস্ত স্বলেখকগণের লিপিকেরশলে প্রতোক বঙ্জবাসী মুদ্ধ, সেই সকল প্রথিত- 
নামী লেখকগণ আমাদের নন্দন-কাননের নিয়মিত লেখক | 

হাহাতে বঙ্জের প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকা অসার কুরুচিপূর্ণ বটতলার অপাঠা 
পৃত্ভব্ না পড়িয়া, শিক্ষাপূর্ণ এই নন্দন-কাঁনন-রত্ুমালক। গৃহে গৃহে প্লাখিতে পারেন, 
সেই জন্য আমর] ইহার বাষিক মূল্য ৬২ ছয় টাকা ধার্যা করিয়াছি । তাহাও আমরা 
অ্রিজ্জ চাহি নাঁ। আমর] প্রতি মাসে পুশুক পাঠাইয়া কেবলমাজ ॥০ আট আনা 
লইফ। প্যাক্সিং ভিঃ পিঃ কিছুই গ্রাহককে দিতে হইবে না| কেবল একখানি 

..পোষ্টকার্ড লিখিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন । 

আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক ধনী, প্রত্যেক গৃহস্থ, নিজ নিজ পার 
বার মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে নানারিধ ছাবে শিক্ষিত করিবার জন্ত 
শ্লচ্চের সুলভ সচিন্ঞ ন্দন-কানন-সিরিস প্রাতিমাসে &০ আট আনায় লইতে কুঠিত 
হইবেন না । কাগজ, মুত্রাঙ্ষণ, আবরণ ষতদুর সম্ভব বিলাতীর স্যার মনোহর । 

এ পর্যন্ত নন্দন-কাননে কি কি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে দেখুন, সমস্ত উপ- 
গ্াসই চিত্রপূর্ণ, চিত্রের সহিত চরিত্রের সম্মিলন, অতি শ্ুন্দর আভরণ মগ্ডিত, ছাপা 
+ কাগজ সর্বকেবোৎকুষ্ট | 

১। কলরাত্রি- রজনীর অন্ধকারে ভীষণ খুন! ভীবণ হত্যারহত্ত, 
ডিটেক্টিভের চক্ষে খুলি নিক্ষেপ চেষ্ট1! নূল্য ॥*।আনা। 
২। ব্ূুপসী কলক্ষিনী-_ক্রোনোক্ষ্ দিয়া সহব্য হত্যা! ৪ 


একে শ্বাচ্ছধের পৈশাচিকত। ) প্রত্যক্ষ নর়ফের চিজ | শ্‌ল্য 84৯ ঘআনলা। 


৩। ছায়া গোয়েন্দা-_-ঘগু পুলিশের অন্তত অনুসরণ | শু সর 
ধরিয়া দক্ষ গোয়েন্দার ছভিসজ্জানের ফলে আসামী গ্রেপ্তার । মুলা ॥*০ আন 
& | রতস্য যবনিকা__ছনক্কুশ পাশ্চাত্য সম্মোহন তত্ব! চরিত্র 
বান ধার্শিক যুবক এক্স রাক্ষসসদৃশ্ঠ নারকীর হন্ডের ক্রীড়নক ! বিশ্বাসঘাতক কপট 
বন্ধুর বন্ধুত্ব! মুলা ॥5* আনা । 
৫1 তঙক্ষর রৃহস্য___চাকর চোর! মনিব চোর ! সিদেল চোর 
ডিশ্চকে চোর 1 চোরে চোরে লুকোচুরি কোঁতিক 1 মুল্য 1%* আনা। 

*৬। জাপান বতস্য-__ক্াষ্টবিপ্রবের নুতন উপন্যাস ! হাদয়বস্পন 
প্লক্তগঙ্গার কাতিনী | স্বদেশ প্রেম, স্বজাত্তি প্রেম ও রাজভক্কি প্রণোদিত জাপানী 
কর্তক নিজ শ্রী, পূত্র, কন্যার বলিদান ! অলোকিক আত্বাতাগ ! যুল্য 19/* আন?) 

৭1 ভু পাঁদরী___ ্বীষ্ট সম্প্রদাযস্ত বকধান্িক পাদরী পুঙ্গব কতক 


উউরোপখগ্ডে একটী স্বাধীন রাজ্যের সর্বনাশ সাধনের চেঙ্টা 1! শেষে ধর্মের জয় ও 
ধর্মের পত্তন। একী এতিহভাসিক সতাখ্টনাসম্মজিত উপন্যাস 1 মূলা 1%* আন1| 
৮1] তিন তাড়া ত্রিমূর্তিতে তিন ডিটেকৃটিভ! উপন্ঠাসথানি 
আকারে ব্ুহৎ, তেষনি পাঠেচ্ছাবদ্ধক, তেমনই কৌতৃহলোদ্দীপক, আবার 

'তেষনি বিল্ময়রসপূণ : মুলা 1%* আনা। 
৯১ | 





গোয়েন্দায় গোয়েন্দাশিরির যুদ্ধ! শেষে সখের গোয়েন্দার জিত। পাঠে আপ- 


নারও আহার নিদ্রা ভাগ ! যুল্য ।* আনা। 

১০ | মেয়ে বোম্বেটে ___ প্রতিভাম্ডিতা মেয়ে মোন্ছেটের কীর্তি ! 
স্ৃদ্ত জাহাজের কৌশল, সমুদ্রবক্ষে জাহাজে জাহাজে যুদ্ধ, প্রাচা তুখণ্ডের জন, 
মেয়েবোশ্েটের আত্মতাঁগ ! যুলা ।/* আনা। 

১১1 সোনার খনি-__হত্যার অভিনব প্রণালী! বড় বড ভাক্তার 
কর্তিক হতব্যক্তি ভাটিফেলে মুত্তা বলিয়া প্রমাণিত" হৃতরাং হত্যাকারী নিশ্চিন্তে সর্ব 
'সম্প্রঙ্গায়ে বিচরণ | আটলারপ্টক বক্ষে নিমজ্জিত শৈলাঘাদ্ে নিমগ্রষান জাহাজ 
তাহার আরোহী ও নাবিকগণের শোচনীয় মৃত্যু ! মূল্য ।/৯ আন] 

১২ । যখের ধন-__হৃৰিপুল লুকায়িত অর্থলাভের জন্তু অদম্য অধ্য- 
বসায় !মুতাভয় উপেক্ষা ! শ্বাপদসন্কুল দ্র্গম বনমধাস্থ বখ-রক্ষিভ বা প্রেত-রক্ষিত ধন- 
কাশির লোভে যুতা-আলিঙ্ষন | মুল]1%০ জানা । 

১৩1 রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র__রাঁজবিপক্ষে ন্্রণাকৌশল, 


কুটনীতিপূর্ণ--কুটবুদ্ধর উপস্যাস। মুল্য ৮* আনা । 


আতসবাজা হ্ায়াবাজা ম্যাজিক, ভেল্কী ও ভোজবাজী 
শিখিবার প্রসিদ্ধ পুর্তক 
স্ননি্্জ শাভ্দীল্কল্ £ 


প্রোফেসর এম, এল, মুখাজী কত । ইহ! রাসায়নিক, এন্দ্রভালিক, 
ম্যাজিক, তাঁস-কৌতুক, ভেঙ্গী, ভোজ রগ, আতসবাজী, ছায়াবাজী 
এবং ভৌভিকব্যাপার সন্থন্ধে অভিনব পুস্তক | রর 

৫৫ গাঁনি চিত্র এই বাজীকরে আছে । 

হাতে কাটাযুণ্ডকে কথা কঙান, দর্ক-সম্ম্থে জীবিত মানুষের 
শিরশ্ছেদন, একটি বোতিল, হইতে নানা রকমের পানীষ বাহির 
করিয়া সাধারণকে পান করান, মানুব-উড়াঁন* হামানদিস্তায় 
: উটীকঘডী চর্ণ কারিয়া পুনরাষ সেই ঘড়া নূতন অবস্থায় বাহির 
করা, মুতপক্ষীর প্রাণদান, কাগজকে টাকা করা প্রভৃতি হোসেন খার 
প্রদর্শিত প্রসিদ্ধ ম্যািকসমূহের কৌশল লিখিত আছে । 

সপ্তম অধ্যায়ে বাজাকর সম্পুর্ণ । 

১ম অধ্যায়ে রাসায়নিক তত২৩টি বিষয় । ২য় অধ্যায়--ইন্ত্রৎ 
জালসংলগ্র--৩৪টি বিষয় । ৩য় অধ্যায়ে ম্যাজিকশিক্ষাথীর প্রতি । 
ইহাতে শিক্ষার্থীর কর্তবা, ম্যাজিক টেবিল, বাঁজীকরের পোষাক, 
বাজী করিবার স্থান, ম্যাজিক-পিস্তল'হস্ততাল ইত্যাদি । ৪র্থ অধ্যায়ে-_ 
ম্যাজিক সমুদয় ইহাতে চল্লিশ রকম কৌতুকের কৌশল সংগৃহীত 
আছে) ৪র্থ (ক)--বিবিধ ম্যাজিক, যাহ! আজকাল বিলাঁতে সম- 
দূত, তাহার কৌশল লিখিত হইয়াছে । ৪র্থ (খ)-_-বিবিধ তাসের 
ম্যাজিক এই অধ্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে ! ৪র্থ (গ)--গোলার মাঁজিক 
৩১ ব্লকমের ম্যাজিক এই অধ্যায়ে আছে? শম্যাজিকের নাম দিবার 
স্থানাভাব। €ম অধ্যায়ে-_তান্ডিত। টবছ্যতিক বাজী, ভৌতিক 
ঘণ্টা প্রভৃতি । ৬ অধ্যায়ে-_-আগুনের খেলা বা আতসবাজী, ৫৬ 
রকমের আতসবাজীর ব্যাপার প্রভৃতি ৭ম অধ্যার়ে-_-ভৌতিক ব্যাপার 
প্রেততত্ত, প্র্যান্চেট মেস্মেরিজম্, মোহিনী বিদ্যা, ছায়াবাজী ইত্যাদি! 

স্বলভ মুল্য 7৮* দশ আনা মাত্র, ভাকে ॥* বার আনা । 


